উলত্রিংশ বর্ষ £ 





এম সংখা। ॥ শুক্রবার, ২৪শে জানুয়ারী ১৯৮৬ : ৬* পয়সা! 





ates 


রাজীব ধীরে ধীরে ইণ্দিরার বিশ্বত লোকদের 
সরাচ্ছেন আর নিজ অনুগতদের আনছেন 


hod 


রাজীব গান্ধী ইন্দিরা কংগ্রেলকে 
দাজীধ কংগ্রেসে পরিণত করতে রিরে 
অদূর ভবিষ্যতে দলেয় সঙ্কট ঢেকে 
আনছেন। 

সম্প্রতি রাজীন গান্ধী সাংগঠনিক 
নুয়ে এক বিরাট রদবদল ছট1লেন। 
প্রণব মুখাজী ওয়াকিং কমিটি ও 
পারলামেন্টারী বোর্ড থেকে যে হা? 
পড়বেন সে কথা বেশ করেক সংখ) 
আগে দপণে প্রকাশ বরা হয়োছল। 
বাহী যাদের সংগঠনের নতুন পদে 
নিয়ে আপা হয়েছে সেটা অনেকের 
কাছেই অপ্রত্যাশিত। 


চয়ারমানের হুগারিণে কোটি কোটি টাক। 
মণাদ্বায়ী খা দিয়েছ এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক 


গণপতি এক্সপোর্টের সাড়ে তিন 
কোটি টাকা অনাদারী হংয়ায় 
এলাহাবাদ ব্যান্বের বোর্ড অব 
ডিরেক্টরসদের গত মিটিং-এ চেয়ার- 
ম্যানের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা! করা 
হয়েছে বলে খবর পাওয়! গিয়েছে। 


গণপতি এক্সপোর্ট ১৯৭৮ সালের" 


১৭ই এপ্রিল কোম্পানী আইনে রেন্ট 
করা হয়। এই সংস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে 






“গ্রাশানাল ব্যাঙ্ক এবং নেণ্টুলি বাধে 
একাউন্ট ছিল। পরে সেন্টাল 
ব্যান্বের সঙ্গে এই সংস্থার ঘনিষ্ঠতা 
বাড়ে। 

বাবসা! চালানোর জ্রস্ক গণপতি 
একপো্টের মাানেজিং ডাইরেক্টর 
ওনপ্রকাণ আগরওয়াল দেণ্ট ল ব্যাঙ্কের 
কাছে ৭ কোটি টাকা ধার চান। এই 
ব্যাদের আক্ঙ্সিক অফিল গণপতি এক্স” 
পোটের আবেদন হেড অফিসে পাঠায় 
বিচার বিবেচনার জন্য। 
কিন্তু এর মধ্যে কোন অজ্ঞাত 
কারণে গণপতি এক্সপোটের ম্যানেজিং 
ডিরেইবের এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের চেয়ার” 
ম্যান ৪ অন্রান্থ অফিদারদের সঙ্গে 
বোগাধোগ ঘটে । ফলে প্রআগরওয়াল 
এলাহানাদ ব্যাদ্বকে প্রাণ দেন তানের 
ব্যবসা চালানোর জগ্গ ৭ কোট টাকা 
কণ মুত করার জন্তু । 
এমপ্রকাশ আগত্রওয়ালের শ্রন্থাবে 
= সন্ত হয়ে চেগারম্যান আর দীনিবাসন 
উঠপণ্্্ আফগাহতা 
টাকা 


সহ অগা 
এলাহত ব্যান থেকে ৭ কোটি 





নইটেড কমালিয়াল ব্যান, পাহাব 


৮ মতো ওমপ্রকাশ আগর- 
খয়ালকে নির্দেশ দেওয়া হয় এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্কের পার্বষ্ীট ব্রাঞ্চে একটিএাকাউন্ট 
খুলতে। নির্দেশ মত প্রীআগরওয়াল 
পার্কস্ীট ত্রাঞ্চে একটি এযাকাউণ্ট 


খোলেন। 


এরপর শুরু হুর প্রীঅগরওঘালকে 


১৭ কোট টাকা খপ মুর করার ক্ষেত্র 


প্রস্তুত করার কান্দ। “সঙ্গে সঙ্গে 


আগরওয়ালকে বা! হয় সে্টাল 


ব্যাঙ্ক থেকে - একটি নো-অবজেকশন 
লারটফিকেট নিয়ে আসতে। 

-২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮৩তে গণপতি 
একপোর্টের গ্যাপ্রাইসাবা অব লোন-এঁর 
স্থপারিশ বোর্ডের সামনে পেশ করা 
ছয়। তাতে উল্লেখ নেই. যে জাগর- 
ওয়াল দেন্টহালব্যাঙ্ক থেকে নো-অব- 
জেকশন সাটি ফেকেট এনেছিলেন 
কিনা। এর পরেই গণপতি এক্স 
পোর্টকে গুণ মদ্ধুর কর! হয় প্রধানতঃ 
চেয়ারম্যানের জোরালো স্থপ|রিশের 
ভিত্তিতে । 

এই-ডিসেম্বর চেত্রারম্যান স্বাক্ষরিত 
একটি স্থপারিশ বোর্ডে পেশ করার জন্য 
প্রস্তুত করা হয় ঘাতে গণপতি এক্স- 
পোটকে * কোটি টাক| বিডিগ্র বাতে 
কণ মগ্থুর করার জগ্য জোরালো বক্তব্য 
বোর্ডের সামনে রাখা হয়। নিচে এ 
সুপারিশ্রে পুরো বয়ান তুলে দেওয়া 
হলো হ 

Recomendation 
Itisa new connection. In 


fuct, we are taking away a 


৪০০৫ account from Central 
Bank of 10018. The Central 
Bank, Calcutta Office bas 
recomended to their? central 
98০০ sanction of increased 
credit limits as are now being 
proposed in this note. If this 
account is taken over, we 
shall be getting 
account of export business 


a Jorge 


which will keep our; Inter- 
fully 
connection 


Division 
occupied. The 
will be very remuoarative to 
the Bank. the 
foregoing it is recomended 
ihat the limits applied for be 


national 


In view of 


590০010106৫, This is not a CAS 
account. Therefore there is 
no necessity to ০11 RBI 
The 


be i reported 


matter 
106 


authorisation. 
hall 
Reserve Bank of Tudia after 


to 


sanction by the Board. Funds 
will be released only after 
Obtaining a “No objection” 
letter from the Central Bank 
of Indian. 

The Proposal may bs 
considered for sanction on 
the ০০০%০ lines. 

5d/- 
The Chairman & Managing 
Director 
Dated 7. 12. 83 


শেপ হয় পুচ 


গু] তাও একং জি নি শলানন্দকে । 

ঘি সহঘোদী আহমেদ পাটেল 
ও অস্বার ফার্াডেজকে পাঠালেন 
যথাক্রমে গজগাট ও কর্ণাটক প্রদেশ 
কংগ্রেসের প্রধান করে এবং 
উচ্দেষ্ঠ নিছে। 

এই প্রতিবেদক স্বিহ নিশ্চিত দে, 
রাদীব গান্ধী আগে আগে তার মার 
নিশ্বস্ত সমস্য নেতাদেযকেই লংগ্ঠন ও 
ঘছিসভা খেকে সরিরে দেবেন। 
আপাতত বরকত সাহেব ঢাটাই-এর 
খাড়া থেকে হেচে গেলেও ভবিদুতে 
ঝাচবেন [কনা খেষ্ট সন্দেহে আছে। 
শেষাংশ ১৪ পৃষ্ঠা 


বিএন এক 


সংগঠনের এই রদরদলের অপো 
দিয়ে গাদীব গান্ধী প্রথমেই ইন্দিরা 
গান্ধীর সব থেকে নিশ্বস্ত ও ঘনিঠ 
প্রাক্তন কেন্ড্ীর অর্থমযী প্রণবমুখাজীকে 
সমন গুরত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে 
দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দিলেন 


এলাহাবাদ ব্যাক 


এবার কি হেড অফিসে. 
আগুন লাগার পালা ? 


এঙ্গাহাবান ব্যাচের ১৪ নম্র ইতিছা এক্কচেজ পেলের অফিসে আগুন জাগার 
পর এধার কি ব্যান্কের হেড অফসের রেকর্ড রমে আগুন লাগার পালা? 

বেশ কয়েক বছর আগে সেটাল ধাস্ধের কলকাতার অফিসে আন ৫ 
অনেক গুকুত্বপুণ নথিপত্র পুডে যাওয়ার কথা পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে। 

সেণ্টাল ব্যাঙ্কে রিভাও ব্যাঙ্কের তরফ থেকে ইহ্গপেকশন কার প্রই এ 
ব্যাঙ্কের অফসে আগুন লেগে অনেক গুরুতপূর্ণ কাগজ পুড়ে যা 

তখন ছারা সেপ্টাল ব্যাচের ইন্মপেব*নে ছিলেন তাদের হবো জনক 
অফিসারের কাছে জানতে পেরেছিলাম রিজাভ কাছের ইন পেকশনে ও ব্যান্ধের 
বিকন্ধে অনেক গুক্তর অভিযোগ ছিল বে-আইনী হণ দেয়ার -]াপারে। 

এগাছাবাদ বান্ধের সদর দরে এখন রিভাভ শাহের পক্ষ থেকে ইদপেকশল 
চলছে । স্থির বিশ্বাপ ঠিকমত ইন্গপেক*ন হলে এই ব্যাহের অনেক বেআইনী 
কাজ রিপোর্টে লিপি+ছু হবে। 

এখন থেকে সতর্ক ন। ছলে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সদর দণ্তয়ে অঘটন ঘটতে 
পারে বঙ্গে ব্যাস্ক মহলের আহঙ্বা। | 

এই রিপোট লেখা পহস্ত ১৪ নগর ইণ্ডিয়া এচচেঞ্জ প্রেসের এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্কের আঁচলে রেকর্ড রুমে আগুন লাগার ফলে কি কি কাগজের ক্ষতি হয়েছে 
এখনে) জানা যার নি। 

সমস্ত তথা সংগ্রহ করে আগামী সংখ্যার পাঠকদের অবগতির জন্য সমস্ত 
খটন! প্রকাশ কর! যাবে হলে আ-1 করা যায়। 


দিলীৰ লেঃ গভণৰের খামখেয়াণীর 
জন্য ২০০ কোটি টাক| ধের 


দি 
এক লক্ষ প্রি-ফেতিকেটেচ 
তৈরির খরচ কারিগরী পরিবহন এইং 
ঠিকালার পরিধতনের ফলে ২০* কোটি 
টাকা বেডে যাবে। 

দিল্লীর নতুন লেঃ 
দিলী ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেছ্ার- 

















চেভেলপমেন্ট অথরটির 
বাড 


বাড়ি তৈরিতে তারা হেন সাদিক 
কারিগরী প্রয়োগ করেন। | 
দীর্ঘকাল ধরে ডিডি এ চিতে 
বাড়ি তৈরর ক্ষেত্রে ব্যান আমদানী. 
কৃত কারিগরী প্রয়োগ করে আসছে । 
এই বাবা রোহিনী ও অহান্ত 
অবলে এক লক্ষ বাড তৈরি হচ্ছে। 


গভর্ণর বিনি 





মনও বটে, এই পার করতে এক লক্ষ বাড়ির প্রিফোব্রকেছেড মাল- 
বন্ধপহিকর। মশলা সরবয়াহের অঙ্গ 5! এটেতার 

লেঃ গভর্ণর এইচ এল কাপুর আকন করেছে। কিছু কাল আগে 
নিভের অফেদে লিশিছির 1 বাছাই 







করে [ড [৮ এ পাচজন 





A 


অংফলচালদের জকরী মিঠা ঠিকাদাঃ 





এবং ভাবের বলেন, ২ পি] (0 = 


৪ দই! 


সম্পাছকীয় 


অশোক মিত্রের বিদায় 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর পদ এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ও বিধানসভার 
সদনত পদ ত্যাগ করে অশোক নিত লকলকেই শুভিত করে দিয়েছেন। কিন্ত 
“শ্পষ্টতই সবচেয়ে হৃতবাক হয়েছে মি পি আই এম মহল অশোকবাধুর এই 
অক্মিউনিষ্টমলত পদত্যাগ এবং তাও আবার তা চু'পদাড়ে-সংবাদপত্রকে 
আমির দেওয়াতে । স্বাস্থোর কারণে পদত্যাগ করতে বাধা হচ্ছেন এঘন কথাই 
“বলেছেন. অপোকবার, যদিও পেটা কেউই বিশ্বাস করেন নি--তার পার্টির 
লোকেরা তো নয়ই। কিন্ত এটা যে একেবারেই অঙ্গৃহাত সে খবর ফাদ করে 
দিয়েছে খোদাই থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক অশোকবানুর (চিকিৎসকের এক 
সাক্ষাৎকার নিয়ে। অর্থাৎ অশোক যিত্র পনত্যাগ করেছেন সম্পূর্ণ নীতিগত 
কারণে, তার সঙ্গে তার সাথের কোন সম্পর্ক নেই । 
একথা ঠিক প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পাকা রানীতি-কর! ঘোক নন। ঢাকাত 
ছা জীবনে ফরওাড ব্লকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তারপর বিদেশে কাটিয়েছেন 
পড়াগুলার সুত্রে । সেখানেই সম্ভবত কমিউনিষ্ট মতাদর্শের অঙ্কুরোদ্যাম । € শে 
ফিছে আপার পর ফিছুদিন সরকারের নানাপদে চাঁকরী করেন এবং বেব পন্ড 
সেপব চড়ে দিয়ে আগাকাণেমিক লাইনে স্থিতিলাভ। অশোকবাবু ছাত্র জীবন 
থেকেই ধাহিত্য অদুরাগী। এ বিষয়ে এবং'অন্তান্ত অনেক বিষয়ে তার পড়া- 
গুনে! অনেকেরই ঈধার উদ্রেক করতে পারে। বাংল! ইংরাজী দু 1 ভাষাতেই 
বেখার ব্যাপারে তিনি সিন্ধহন্ত। এ লিখতেও পারেন প্রচুর। অর্থাং * 
তথা কথিত পার্টি-নেতাদের থেকে তিনি একেবারেই স্বতত্র। 
কিন্তু তা সবেও দি পি আই এদের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে তার হৃস্ততাপূর্ণ সখমনোডানাপঙ্গ তাদের সঙ্গে তার বনিবনা হস না। 


গ্রস্ত পরিচয় 


বিপথের পাঁচালী £ দেবীবংকর 
চক্ষবর্তী। ৩৩ এইচ, দুর্গাচরণ মূখাদী 
হাট, কলকাতা ৩। দা ঃ বার টাক!। 

চার পুরুষের অসংখ্য চক্লিত্র, নানা 
ঘরোয়া সমন, ঘটনাবলী, বিচিত্র 
মানসিকতা! ১৮৭৬ খেকে ১৯৪৮ সালের 
সময়নদীমার নাটবাকারে রূপ দেওয়া 
বড় সহজকাদ নর। এই কঠিন কর্সটি 
সে কারণেই বড় জটিল, বিছিন্ন হয়ে 
পড়েছে। নাটক একটি সীমিত সময়ে 
চরিয্রবদ্ধ হয়ে ঘটনানুখী হয়ে ওঠে, 
তবেই ত! আকর্ষণ করার ক্ষমতা 
আাধে। নতুবা তা শৃংখলা হারিয়ে 
ধনঃদংবোগের দাবি বাধতে পারে না। 

গোপীনাখপুরের দিগস্বর চরুবর্তীর 
উত্তরপুরুষ বংশধরগণ কালক্রমাদ্বরে 
“অর্থনৈতিক বিপর্ধরে 
সামাজিক অবঙ্ষপ্নের শিকার হচ্ছে, 
যৌন অনাচার, বিঞতি, ক্ষয়িষ্ণু দূল্য- 
বোধের ভঘংকর রূপান্তর কিভাবে গ্রাস 
করছে গোটা সংসারকে, তার কিছু 
প্রতিভান পড়েছে আখ্যানভাগে। 
নাটকটি সংলাপ মুখর এবং বরিশাল ও 
খুলনার আ?লিক ভাধা ব্যবহৃত হয়েছে 
আকলিক পরিবেশ রচন! করতে--এটা 
বোকা ঘায়। কিয় সমন্তা যা, সবই 
ভাসা ভাপা, প্রক্ষিপ্ত, িচ্ছি-যে 
কারণে ঘটনা! কোন আবেদন সৃষ্টিতে 
তেমন সহায়ক হয়লা। বিগত কানের 
্প্রলিদ্ধ ব্যক্রিবগেঁর নব মূল্যাদ্রন, ঘা 
সঠিক দৃষ্টিভগীতে প্রতীয়মান হয় 
আজকের দুগমানসে তার প্রতিফলন 
কিন্তু এ গ্রন্থে নেই। যা আছে, তা 


কেমনভাবে - 


তাদের সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য, কিন্ত 
প্রত্যয়িত নয়_-সংলাপ বিনিময়ে শুধু 
প্রক্ষ্র প্রয়োগ হয়েছে এবং নান) 
ঘটনার তা তেমন মহারক হয়ে ওঠেনি 
কিছুটা বা অপ্রাসঙ্গিক লেগেছে। 
তবে কিছু কিছু চরিত্রের মুখে অথন 
বিরূপ মন্তধ্য বেঠিক মনে হয়নি এবং 
এই যোজনা লেখকের যথেষ্ট সাহদের 
পরিচয় তুলে ধরে। গ্রন্বের মুদ্রণ 
প্রশৎসনীয়। 


২১০ কোটি টাকা 


"১ম পৃষ্ঠায় পর 


কিন্তু প্রি-ফেত্রিকেটেড বাড়ি 
নির্মাণে লেঃ গভর্ণর নতুন কারিগরী 
প্রয়োগ করতে চান। ডিডি এ 
আফলারর1 তাকে জানিরেছেন যে, 
লেঃ গভর্ণর থে কারিগরী ' প্রয়োগ 
করতে চাইছেন তাতে খরচ দা ঢাবে 
ভিনগুপ। তা পবেও লে: গভর্ণর নতুন 
কায়িগী প্রয়োগ করতে চান। 

ফলে এক একটি বাড়ির জন্তু খরচ 
পড়ণে ১* হাজারের জায়গায় ৩* 
হাজার টাতা। এবং এক লক্ষ বাড়ির 
অন্ত ফ্রি-ফ্রেন মেরিরিয়াল ১০* কোটির 
আরগার বেছে হতে পারে ৩** কো, 
টাগা। 

[ডি ডি এর ভাইপ-চেহারম্যান প্রেম 
কুমার বলেছেন, যদি এই কারিগরী 
প্রয়োগ করা হয় তাহলে [ড ডি এ ঠিক 
সমছে এাং নিদ্ব আফেহ পোকদ্রে যে 
দামে বাড়ি দেবে বলেছে সেই দামে 
দিতে পারবে না। তাতে লেঃ 
খভর্থহকে বিচলিত করা যাখনি। 


দর্পণ ॥ লুরুবার, ২৪শে জানয়ারী ১১৮৬ 


সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অনেকদিন থেকে, বিশেষ করে ল্যোতি বহর সঙ্গে। এই 
শুতে বিনা হিধায় বলা বার অশোক মিত্র মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের সহধাত্রী । 
তবে একথা সত্যি যে, সি পি আই এের লাধারণ কর্ম, এখন কি মধ্যম শরীর 
নেতাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। এর! প্রার সকলেই পো চ-ধা ওয়া 
কৃমিউনিষ্ট, বহু আন্দোলনে পরীক্ষিত, অনেকে পুলিশের পিটুনি খেয়েছেন, ৭১- 
৭৫ সালের ভর়ঙ্কর দিমগুলিতে হয়ত পাড়া ছাড় হয়ে, পালিয়ে বেড়িরেছেন। 
তারা স্বভাবতই একজন 'বহ্রাগত'র পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা মেনে নিতে 
পারেন নি। এদের মধ্যে তাই অশোক নি সম্পর্কে প্রচুর লদালোচনা। 
এখন রাঙ্গা সি পি আই এমে তরুণ নেতারাই প্রাধাক্ পাচ্ছেন 1 তাদের 
বিরাঙগভাদন হলে একজন 'বহিরাগত'র সসন্মানে নেতৃন্ছে বহাল খাঁকা-লন্তব' 
নয়। দেখানে সংঘ? অনিবা্দ। তাছাড়া কমিউনিই পার্টিতে ব্যক্তিগত মতা- : 


মতের কোন মূল্য নেই, সমষ্টি যা বলবে পেটাই শিরোবার্ধ অর্যাং সমগ্র যূপ- 


কাষ্টে ব্যকির বলি। যেপানে যা নিয়ম। কমিউনিষ্ট পার্টিতে এই নিম এবং 
এটাই গণতত্ব। দেইজগ্ত সকলেই কমিউনিষ্ট হতে পারে না এবং কমিউনিষ্ট 


পার্টি ও সকলকেই ঠাই দিতে পারে না। 


স্বভাবতই অশোক মিত্র মার্চদবাদী পার্টির অন্দর মহলে গিয়ে অনেক কিছুই 
মেনে নিতে পারছিলেন না এ+ তার যনে প্রতিবার দানা বাধছিল। পাও 
তাকে গুক্ষত্ব না দিয়ে সরকারী দিন্থান্ত নিচ্ছিল। ফলে অশোক মিয় ও পাটির 
মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল এ? তা ক্রমশ বাড়ছিস। এরপর তিক্ততা! সরি হওয়া 
বিচিত্র কিছু নয়। তার স্থথোগ ন! দিয়ে অশোক যি দলম্মানে সরে দাড়ালেন 
এনং রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের সমস্ত পথ বন্ধ করেই রাঞ্জনীতি থেকে বিদায় 
নিলেন। তার অগ্ দলে যোগ দেবার কোন প্রঃও ওঠে না, কারণ .রাজনীতির 


লোক বলতে যা বোঝায় তা তিনি নন। তবে দুঃধের বিষর ধাদের তিনি 


এলাহাবাদ ব্যাক 
১ম পৃষ্ঠার পর 
সেণ্টjাল ব্যাস্ক অব ইণ্ডিয়া এাং 
পাণাব স্থাশানার ব্যাঙ্ক গণপতি এন্স- 
পোর্টকে যে হারে ক্ষণ মন্ুর করেছিল 
তাও নিচে দেওয়া হলঃ 
লেন্টাগ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিছ্া 
ফরেন বিল পারচেজ ৭৫ লক্ষ টাকা 
লেটার অব ক্রেডিট লিমিও 
«* লক্ষ টাকা 
পাণ্াব স্কাশানাল ব্যাঙ্ক 
ফরেন বিল পারচেদ 
এগ লি এস ২১ 
টার্ম লোন ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা 
উপরিউক্ত পরিসংখ্যান অঙ্গধায়ী 
দেখা যাচ্ছে দুটি ব্যাচ মিলে বিভিন্ন 
খাতে গণপতি এক্সপোর্টকে ২ কোটি 
১৬ লক্ষ টাকার বেশী কণ মঞ্জুর করতে 
সাহস পায় নি। দেখানে এগাহাবাদ 
ব্যাঙ্ের চেয়ারঘ্যান কোন সাহসে এবং 
কি কারণে অতান্ত দ্রুততার সঙ্গে 
সরাদরি * কোটি টাকা এই সংস্থাকে 
কণ মুর করে দিলেন? 
দর্পণের পাঠকরা নিশ্চয়ই অবগত 
আছেন এর আগ গণপতি এস্সপোটের 
ক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে কিছু সন্দেহের 
কথা লেখা হয়েছিল। এ এই প্রসঙ্গে 
এই কথ! ও লেখা হয়েছিল থে, পার্ক- 
প্রাক থেকে কোন প্রোপোআাল না 
যায়া সত্বেও হেড অল কি কারনে 
গৃপপতি এম্মপো্টকে সরাসরি ৭ কোটি 
টাকা বং মুত করে দিলেন। 
কয়েকমাদ আগে পাঃট্টাট বাকের 
ইন্সপেকশন [রপোর্ট নিয়ে হখন এ 


২* লক্ষ টাকা 


ব্রাকের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি 
এবং গণপতি এমপোর্টের ব্যাপারে 
জিঞ্জেদ করি তখন মানেজার গণপতি 
এক্সপো সম্পর্কে বলেন যে ওরা আস্তে 
আস্তে ওদের দেন] শোৰ বরে দিস্ছে। 

কিন্তু কা্ঙ্গেত্রে দেখা যাচ্ছে 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে চেচারম্যান নিজের 
স্বার্থের জন্তু গণপতি এক্সপোর্টকে 
বিরাট অক্কের টাকা বণ দিয়ে ব্যাহ্ব তথা 
জনসাধারণের সাঢ়ে তিন কোটি টাকা 
জলাংলি দিলেন। 

গত বোর্ড মিটিং-এ রিজা$ ব্যাঙ্কের 
প্রতিনিধি ও পি টাানেদ্জা 47; অর্থ- 
মঃকের প্রতিনিধি মন্তেশ্বর কা গণপতি 
এন্সপোটএর অনাদায়ী বণেরব্যাপারে 
চেশারদ্যানকে কঠোর সদালোচনা 
করেছেন। এই ঘটনার করেকদিন 
পরেই মন্তেশ্বর ঝা বোর্ড অব ডিরেক্টর 
থেকে পদত্যাগ করেন। 

বোগেতে বিডিগ্ন এক্সপোর্ট 
কোন্পানীওলির কাছে খোদ নিয়ে 
জান! গেছে যে, গণপতি এক্সপোষ্টের 
খোদ্বের এক্সপো মাঠেটে খুব একটা 


স্থনাথ নেই। তার কারণ তদন্ত 
করলেই প্রকাশ পাবে। 


আমর! জনম্থার্ধে দাবী করছি থে 
কিপের ওপর ভিত্তি করে চেয়ারম্যান 
কোটি কোটি টাকার ঝুকি নিলেন 
গণপতি এছপোটের বাপারে তার 
পূর্ণাঙ্গ ওদস্ত ছোক। 


আযাদের ধারণা তদন্ত হলে অনেক 
কেলেখারী প্রকাশ পাবে। 


একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব)াদ্ধের চেয়ারম্যান 
কতখানি দূরদর্শী থে তাঁর স্থপারিণের 
[ভাস্বুতে এমন একটা সংস্থাকে বিরাট 


© been placed at Re. 37 Lacs.) 


৯ 


অগ্ধের টাকা মন্্র কর! হলো, আদতে 

হে সংস্থার সঙ্গতিই নেই এই টাকা 

খাটিয়ে ব্যবসাকে লাভজনক করে তুলে ! 

ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করার + 
সব থেকে রহগ্ুনক বোর্ডে পেশ ॥ 

করা চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত গণপতি ! 

এন্সপোর্টের লোন এাপ্রাইপাল-এর { 


এ-এর পাড়ায় বন্ধনীর মধে। লেখা 
একটা হিসাব (Net profit before i 
tax during 1983 B4 has been 
assumed at Rs. 190 Lacs and 
the provision for taxation has 


১৮৯৭ 


অর্থাং ১৯৮৩-৮৪ সালে কোম্পানীর 
নীট লা গাঢাচ্ছে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ 
টাকা। ঢ্ডি 
তাহলে ঘে কোম্পানী ১৯৮৩-৮ট। 
সালে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাক! নীট ! 
মূনাফা! করবে বলে চেয়ারম্যান বলছেন... 
দেই ফোপ্পানী দুই বছরের ঘধে) কি 

করে অলাভজনক লংস্থায় পরিণত হুল 

এবং বন্ধের সাড়ে তিন কোটি টাকা 

না দিয়ে দিবি ঘুরে বেড়াচ্ছে? এর | 
পেছনে হহস্তটা কি চেগবদান পির 
জানাবেন কি? 1 


রাজীব | 
২য় পৃষ্ঠার পর 


একই কথা প্রযোদা পি ভি নরসিমা 
বাও-এর ক্ষেত্রে৪। 

ইন্দরা গান্ধীর স্বৃতিকে দত মুছে 
দিয়ে রাজীব চাইছেন নিছের লোক 
তৈরী করে নিজের তাবনৃত্তি তৈরী 
করতে । এব্যাপারেরান্দীব তার প্রয়াত 
মাতার পদাছই অগনর্ণ করছেন মাত্র । 

কিন্ত প্রয়াত মত ইন্দিরা! গান্ধীর 
যে ভাবমূতি এবং রাজনৈতিক কৌশুগে 
তিনি যে পারদশী ছিলেন রাদীব গল-। 
ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত তার প্রথাণ পাওয়া যায় 
নি) প্রয়াত শ্রঘতী গান্ধী একার ভাব- 
মৃণ্ডিতেই একটা দলকে চালিয়ে দিয়ে 
ধেতে পারতেন কিন্তু রাবীর গান্ধী 
কি দেই ধোগ্যতার অধিকারী হতে 
পারবেন? 

রাদীব গান্ধী এই সিকাস্তে দলের 
মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন টি হবেছে। 
নতুন অর্থাং নবাগতর! উৎংছুন্। কিন্ত 
ইন্দিরা গাচঠীর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা 
ববীতিমতো ক্ষুঝ। বদিও তাদের 
ক্ষোভের কথা তারা প্রককাস্তে স্বীকার 
করতে পারছেন না। 

শ্র্থাত ইন্দি্থীর প্রাক্তন 
মহযোখীদের ক্ষোভ ধীরে ধীরে এমন 
পাঘে যাচ্ছে ঘাতে বে কোন মুহর্তে 


রাজীবকে বীতিনত চ্যাগেরের মুখো- 
মুখি হতে হবে বলে আপ] করা হচ্ছে। 

কারণ প্রসব দুখার্দী, ও রাও, 
জগছাখ মিশ্র, হাথ পাহাড়িরা 
প্রবুথ নেতারা দহঙ্গে রালীবের এই 
শিশ্বান্তগুলি ঘেনে নেবেন না। এরা 
ছেতবে ভেতরে তৈরী হন্ছেন একটা 
হেহুনেস্ত করার অন্ত। 


। 
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দর্পণ । নুক্রবার, ২৪শে জানবদ্ারী, ১৯৮৬ 


গান্ধী ও ভারতের কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব 


অশোক চট্রোপাধ্যায় 


পল রিশার গান্ধীকে একবার প্রশ্ন 
করেছিলেন : ধরুন ইংলপ্ডে এক তাক 
বিপ্লব দেখা দিল এবং তা থেকে 
আপনার জনগণের ( ভারতীঘ্ব দন- 
গণের) স্বাধীনতা এলো! পনি 
তাহলে কি করবেন 1 গান্ধী এ প্রশ্নের 
উত্তর দিতে গিয়ে পরিষ্কার ভাবেই 
বলেছিলেন "আমি বিপ্লবকে বাধ! 
দেব’ ।১ অর্থাং নিধিধায় গান্ধী নিজেকে 
বিপ্বের বাধাদানধারী শক্তি ছিসেবে 
ঘোষণা করেছিলেন ১৯২৪ লালের 
জায়য়াম়ীর শেষের দিকে! ত্রিটিশ 
দ্রামাজ্যবাদের স্বার্থে তিনি চারবার 
ভার জীবন বিপন্ন করেছিলেন এবং 


- * ব্রিটিশ সাঘাজাবাদেক একনিষ্ঠ সেবক 


হিনেবে নিজেকে প্রমাপাতীতভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেছিনেন। এবং তিনি 
নিজেই স্বীকার ৰরেছেন যে এদব 
তিনি বয়েছেন এই বিশ্বানেই যে তার 
ক সেবাবৃত্বির ফলে ভারতবর্ণ “ত্রিটিল 
লামাজ্যের মধ খেকে সমান মর্ধাদা' 
লাভ করবে’ ।* অর্থাৎ স্পউতই দেখা 
মাচ্ছে গাস্বীর কাছে স্বাধীন ভারতবর্ষ 


" কাজ্িত. ছিল “না, ছিল বিটিশ 


বামাজ্যোর ম্যে খেকে “সান মর্াদা- 
জাভকারী উপনিবেশিক ভারতবর্ষ ! 


আর এই উপনিবেশিক ভারতবর্ধে ' 


তিনি মালিক-সূলযনী শ্রেণীর বিরদ্ধে 


কি রেখে ” 


মালিক ন্বাখরঙ্ার গ্যারাটি হী করতে 
চেয়েছেন, কৃষক কর্চৃক জমিদারের 
খান! বন্ধের ' বিষয়টিকে ' কংগ্রেস 


টিটি ও দেশের ঘৌলিক 
{ 


রথের পক্ষে ক্ষতিকর হিসেবে বর্ণন! 
করে জমিদারের বৈধ অধিকারের (!) 
ওপর হস্তক্ষেপের কোনরকম পরিকল্পনা- 
হীনতার কথা জোর ছিরে ঘোষণা! করে 
জমিদারশ্রেণীর স্বারথবক্ষার গ্যারার্টি 
নথি করতে চেয়েছেন। এছাড়া ১৯২৬ 
সালে তার “ইং ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় 
তিনি এদেশে বদবাসকারী ওপ্রত্যেবটি 
লং ঘুরোপীয়ান এটারপ্রাইজগুলোর 
‘fullest protection’-র গ্যারাটি 
দিয়েছেন। যার নিগলিতার্থই হচ্ছে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে সমান 
মর্ধাদা লাভকারী ইপনিবেশিক ভারত- 
বর্ষে মালিক-দমিদার-বিদেশী ব্যবসারী 
ও বিদেশী বসবাঁসকারীদের স্ার্থরক্ষার 
মধ্য দিরে জাতীয় মুক্তির আকাচ্গাকে 
নির্বীধকরণের গ্যাঠাটি কটি বরা । তার 
তখাকধিত অছিংস| নীতির মূলকখাই 
ছিল জনলাদারণের ব্রিটিশবিরোণী 
বৈপ্লবিক সংগ্রামকে বাধা দেওয়া, আন- 
শগাণের বৈপ্লবিক শংগ্রামের রাশ টেনে 
ধরার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির অধিকার রক্ষার একট! পদ্ধতি 


বিশেষ।৩ এই হচ্ছেন গান্ধী, যিনি 
১2৩৪ লালের ২রা মার্চ তারিখে ব্রিটিশ 
বড়লাটের কাছে এক চিঠিতে লেখেন 
যে এদেশে ব্রিটিশ বিরোধী ক্রমবর্ধমান 
সহিংস শক্তির [বিরক্কে তিনি তার 
শক্তিকে পরিচালিত করার প্রতিশ্রুতি 
রাখছেন। এই হচ্ছেন গান্ধী, ঘানি 
হতাশাগ্রস্ত কৃষকরা পুলিশের বিরদ্ধে 
ক্ষেপে গিয়ে খানা আক্রমণ করলে, 
বিটিশ হার্থপুষ্টতাহ জনই অসহুধোগ 
প্রচার কা বন্ধ করে দেন। সারা দেশ 
জুড়ে উত্তেজনা চরমে থাকা দত্বেও তার 
কাছে লশঙ্থ গণ-অক্থাখান ও বিদয়হুচক 
বিপ্রবের চেয়ে আন্দোলনের ওপয় 
ওুঁপনিবেশিক শালবশ্রেষীর দমনমূলক 
পদক্ষেপ অধিকতর কাম্য ছিল।ঃ 
মোভিয়েট লেখকের চোখেও এই 
প্রতীতি দান! বেধেছে যে এ হেন 
গান্ধীবাদের বারা পরিচালিত স্বাধীনত! 
নংগ্রাম ফলশ্রুতিতে শ্রমিক জের এক- 
নারকত প্রতিষ্ঠার বিপরীতে অধধারিত- 
ভাবেই ঝুঝোর। একনারকত প্রতিষ্ঠার 
গ্যারাটি স্বর. করবে ৫ | 

এবার তাহলে, দেখা যেতে পারে 


"এ হেন গান্ধী ও তীর নেতৃত্বাধীন 


ফংগ্রেল সম্পর্কে বামপন্থী ও কমিউ- 
নিষদ্র দৃিভ্দী কেমন ছিল। 


কমিউনিউদের দৃষ্টিভংসীতে গা্ধী 


১৯২২ সালে কংগ্রেসের গল! অধি-' 
বেলন উপলক্ষে প্রচারিত কমিউনিইদের 
প্রয়া ইব্রেহারে গান্ধীর ব্রিটিশ নাবান্যের 
মধো থেকে সমান মর্ষাদ! লাভের তকে 
সদালোচন! করে বলা হয়েছিল যে এই 
তবটি 'সাবাব্যধাদেরই একটা গিলটি 
করা বংস্বরণ ছাড়া কিছু নর। এই 
তত্র আড়ালে বে মতলব লে হচ্ছে 
কিছু অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক 
স্থবিধাদানের মাধ্যমে দেশীয় জমিদার- 
শ্রেণীর সমর্থন আদায় করা ও দেশের 
শোষণে তাদের ছোট শরিক হিসেবে 
ঠাই দেও! | এমন কি রিটিশ শালবনের 
‘হৃদয় পরিবর্তনের  গান্ধীতত্বের 
বিয়োধিতা বরে তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের 
প্রচেষ্টাও এই ইন্তেহাযে রাখা 
হয়েছিল।* 

অথচ এর আগে ১৯২১ লালের 
ওরা জাগয়ারী তারিখে মালবেস্রনাথ 
রায় ও অবনী মূধান্ী পুণান্ন গান্ধীকে 
একট! চিঠি লিখে পাঠান। তাতে 
তারা গান্ধীকে লেখেন: You per- 
haps know of the second 
congress of the Communist 
Inteinational which took 
place in Moscow in August, 
1920, in 1005 course of which 


the colovial theses read by 
Lenin and ithe 
Indian sevolutionery known 
under ithe name of Roy 
showed tbat all peoples 
fighting for freedom sgainst 
foreign rule should be granted 
8851509006,৭ বিষ্টি লক্ষ্শীয়। 
মফোতে কমিষ্টার্পের দ্বিতীয় কংগ্রেপ 
অগতিত হওয়ার ও সেখানে লেনিনের 
কোলোনিয়াল খিলিন নাঠের সংবাদ 
দেওয়া হচ্ছে সাহ্রাজাবাগের দেবক 
হিলেবে ইতিমধো খ্যাতি অঙ্জনকারী 
গান্ধীকে! শুধু তাই নয় এই উপায়ে 
ভার! ভারতীস্ছ বিগ্লবসাধনের প্রক্রিয়ার 
গান্ধীরওপর যথেষ্ট রকম প্রত্যাশাও 
রেখেছিলেন : The authors of the 
letter suggested to Gandhi 
(88৫ 0৩ take part in ihe 
coming congress and in- 
formed him of the ertablish- 
ment io Tashkent of- ihe 
military school for Iodian 
revolutionaries, They asked 
Gandhi to acquaint all 4৩৩ 
Jutionary organisations” with 
the contents of the Teter and 
to spread among them the 
Uheses of the secovdjComintern 
Congres on the nstional- 
colonial qutulion.” আর এর 
কিছু পরে সর্ধাং. ১/১২1১৯২১ তারিখে 
মানবেন্্রনাখ ও অবনী মুখাজীর যৌথ 
প্রচারিত 'ইন্তেহারে কংগ্রেষের প্রতি 
মাত্বার্তিরিক্ত প্রত্যাশ! নিবন্ধ করা 
হয়েছে এবং বেভাবে কংগ্রেসের প্রতি 
ভারতীয় বিশ্ব সম্প্জ করার জন 
সব্যাথ্যা প্রস্তাবাদি, রাখা হয়েছিল 
তাতে হনে হওয়া! অন্থাতাবিক দ বে 
কংগ্রেস আনলে কমিউনিস্টদেরই গুপ্ত 
সংগঠন 1৯ 

ঘক্দিণ ভারতের কমিউনিস্ট 
নিঙগারাতেলু গান্ধী নেতৃত্বাধীন ভাবতীর 
জাতীয় কংগ্রেসকে বুঞ্জোর! লংগঠল 
যেমন বলেছেন, তেমনি বাবার 
৭)৫১০২১ তারিখে গান্ধীকে এক 
খোল! চিঠিতে জন্লোধ করেছিলেন 
ধপুতজিবাদী স্বৈরতহ'-এর বিরুদ্ধে তার 
আহ্ংসা ও অসহযোগকে কাজে 
লাগাতে এবং suggested a rather 
celectic ‘communium' which 
would include the charka, 
through which 'cach and 
every household in the land 
could become 10060600501 of 
৪0 euployer...juat to, I wish 


Comrade 


each and everyone of us 
should own a piece of 
1৪0d..." ১০ অদ্ভুত ব্যাপার। এই 
নিঞ্জারাভেলুই জাতীয় কংগ্রেসের গা 
আধবেশনে প্রকাশ্যেই নিজেকে একজন 
কামউনি্ট বগে থোংপ1 করেছিলেন যে 
জাতীয় স্থাদীনতার লক্ষে| ভারতীয় 
কামউ[নষ্টরা জাতীয্ন কখ্রেদের মদে)ই 
কাছ করবে, কেননা হার কণা ছিল 
Comrades, first and foremost, 
we have one thing to do~— 
that 18 we have to attain 
swarsj... 1১১ এরপর ১৯২৩-এর 
মে দিবসে [বঙ্গায়াভেলু ও বেলা ঘুধন- 
এর ধৌধ স্বাক্ষর সহ হিন্দুস্তান লেবর- 
কিধাণ পার্টির নামে প্রকাস্তে একটা 
ইন্ডেছার প্রচার কর) হয়েছিল, যে 
ইন্ডেহারে এই লেবর-কিবাণ পার্টিকে 
ভারতীয় মছুর ও কিযাণদের 'ভ্যানগার্ড' 
হিলেবে বর্ণন! বরে মদুরদের জন্য স্বরাজ 
অর্জনের পথ হিসেবে অহিংস পথকে 
নিদিষ্ট করা হয়েছিল) শুধু তাই নর 
এই ইন্ডেহান্মে আরও বল! হয়েছিল 
যে এই পার্টি একটা সংগঠিত শক্তি 
হিসেবে wil! affiliate lo the 
Indian Nationsl Congreu.>* 

“গান্ধী বনাম লেনিন’ (লিখে হিনি 
তার বন্ধবাধী দুরিভদীয় 'জগামান্” 
প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এই শতকের 
বিশেষ দশকের প্রারভে, দেই ডাঙগেও 
১৯২২ সালের সেপ্ম্বর মালে 
কংগ্রেসের 'র্যাডিকাল' মানসিকতার 
লোকজনদের নিয়ে দেশের তৎকালীন 
পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ বাইরে একটা 
পার্টি গঠনের চিন্তাভাবনা করেছিলেন: 
The party may be called the 
Indian Socialist Labour party 
of 185 Indian National 
Congreu.:৩ অর্থাৎ কংগ্রেলেগ্র 
মধ্যেই ‘ভারতীয় সমাজতন্ববাদী শ্রমিক 
দল’ গঠন করার কথা ভেবোছলেন। 

বালিনে ফিরে গিয়ে অবনী মুখানাঁ 
তার এক চিঠিতে নিজেকে মার্কসবাদী 
সমাজতাত্বিক বলে ঘোষণা করে 
ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক ও 
সামাদ্িক মুক্তির কানে নিজেকে 
নিয়োজিত করার পরিকল্পন| করেন, 
এবং এক্ষেত্রে (তনিও মুক্তির পথ 
ছিসেবে ‘অহিংস পথকে! গ্রহণ করার 
এবং ভারতীর জাতীর কংগ্রেদের 
হধ্যেই এক 'বদুর দল' গঠনের কথা 
ভেবেছিলেন ।১৪ 

গান্ধী ও গাঞ্ধীদীর নেতৃত্বাধীন 
কংগ্রেসের প্রতি বামপন্থী ও কমিউনিষ্ট 
দের এই থে দৃষ্টিদী তা আরও 
পরবর্তীতে পত্রপুশ্পে পল্পবিত হয়ে 
গান্ধীর কাছে পি লি যোশী নেতৃত্বের 
আত্মদমর্পনবাদী লাইনে পর্ধবধিত 
ছয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে 
সংগঠন করার চিন্তাভাবনা ও পৰ 


॥তন॥ 


হিসেবে অহংসাকে গ্রহণ করার যে 
দৃষ্টিভঙ্গী তা স্বাভাবিকভাবেই ভবন 
আ্মসমপণের জারগ|কে প্রশন্ত কর- 
ছিল। গান্ধী ও বংগ্ৰেস সম্পর্কে 
কখনও নগনও তীত্র লমালোচনা 
খালে ও ত! কমিউনিউদের মধ্যে ১৯২৮ 
লালের পরণত্ী থেকে ক্রমশই লোপ 
পেতে শুরু করেছিল। এ সময় গান্ধীকে 
নিছক নুর্দো্া ‘asco কিলেবে 
অভিহিত করে তার প্রশংসা! করতে 
গিয়ে বলা হয়েছিল বে গান্ধীর deep 
love for his suffering couniry- 
0560. অলহ্বীকার্য।॥১? এপবের পর 
থেকে গান্ধীর সঙ্গে কয়িউনিষ্টদের স- 
ধোগিতার লাইন আরও প্রকট হতে 
খাকে। কমিউনিষ্ট পাটির দাহিতলীল 
কর্মীরা একদিকে যেমন ক'গ্রেসের 
লভাপদ গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি 
গান্ধীর সঙ্গে সংঘোসিতাকে অকৃত- 
ভাবে তাঁতিকতার নিরে এনেছিলেন! 

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কমিউনিস্ট লন 
লাপুরজী লকলাতওয়ালা ( Shapurji 
Saklntvala) ১১২*-এ ভারতে এলে 
গার বঙ্গে কথা প্রসঙ্গে গান্ধীজী তার 
যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং শেষ অনি 
এই আপ! প্রকাশ করেন যে through 
we may for the moment seem 
to be going in opposite direc- 
tions, I expect we shall meet 
someday.>* জাশ্চর্দের ব্যাপার! 
কমিউনিষ্টবিরোধী একজন কমিউনিট্টের 
প্রশংদা করছেন! এমন কি আপাততঃ 
বিপরীতধর্মী পার্থক্য অস্তিত্বনীল 
থাকলেও একদিন লা একদিন তারা 
(অর্থাৎ গান্ধী নেতৃত্বে কংগ্রেস ও 
কমিউনিষটরা1) একজায়পার আলবেন ! 
পরান্ধীর কথাগুলোর তাংপর্থকে কোন- 
রকম ছোট বরে দেখা বার না, আর 
তা যায়না বলেই পরবর্তীতে গান্ধীর 
কাছে কমিউনিষ্ট নেতা পি পি ঘোশীর 
ছমড়ি খেয়ে পড়ার বিষন্বটা বিপন্ন 
বিশ্বের উত্রেক খটার একান্তই 
অন্থাভাকভাবেই। তাইতেই 
বোধহয় দেখা পিরেছে যখন গান্ধী পি 
সি ঘোশকে লিখেছেন “আপনারাই 
হলেন কর্মক্ষম তরুণ পুরুষ ও মহিলা, 
তেমন আম দাবী করি তেমনি স্বার্থ- 
লেশহীন' এবং এছেন ‘শক্তিকে [তনি 
সহজে হারাতে চান ন!', তখন গান্ধীর 
এছেন প্রশংসাপত্র অধিকারী গান্ধী- 
প্রেমে গদগদচিত যোনী বলেছিল্নে 
প্ান্ধদীর কাছ থেকে আমাদের এই 
পাওনা বখেই। তিমি হলেন একজন 
সতাকারের ধর্মের মাহ্ুঘ.---!' কংগ্রেসের 
অবিসংবাদিত নেতা ও ভারতে দুংস্দ্ি 
বুদ শ্রেণীর চতুয় প্রতিনিধি গান্ধীর 
কাছে এই হলো কমিউনিউ পার্টির 
নেতা লি মি যোনয় দৃষ্িভগী, ধার 
ভ্রেণীচরিত্র কোনমতেই প্রশ্নের উদে 
শ্যাংশ ৪ৰ্ৰ পৃষ্ঠার 


চার ৷ 


ওর পৃষ্ঠার পর 

খাঁকতে পারে ন1। শুধু এধানেই শেষ 
লয়, পি সি থোশী এরপর তারিক 
হতায়ন ঘটাতে বলেছেন যে কংগ্রল 
হলো! ‘আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক 
১ সংগঠনের প্রধানতম বাদনৈতিক 
নেতৃত্ব। ই সংগঠনের সদস্য হয়ে 
আমরা গর্ববোধ করছি।' জানি না 
প্রান্ধীর কাছে আত্মদমর্পপের ভাষা এর 
খেকে আঁর কি হওয়া সম্ভব। একই 
আন্দোলনের মধ্যে যেহেতু “আমাদের 
(কংগ্ৰেস ও কমিউনিউদের ) জর, 
সেইছেতু কংগ্রেসকে শ্তিশালী করতে 
বোশীর নেতৃত্ব দৃঢবন্ধ ছিস। তারা 
পর্বের সঙ্গে কংগ্রেমের কার্ড বহন 
করার কাকে ‘জাতীয় এতিহের 
॥ সূলীযীন সন্পদ' ছিনেবে গণ্য করতেন! 
আর তাই’গান্ধী-নেতৃতের কাছে যোশী” 
> নেউৃটৱন “আহ্বান ছিল £ ‘আপনারা 
৷ নেক দিন আমর! অনুসরণ করব [১৭ 







বাস তের থেকে আয় কি’ 
পালি” ভি 
১ আকা কটা: বুঝ য়) সংগঠন; 
বি 
ta! 1011 
শট তত্বরে ভারতের কমিউনিষ্ট পাটি 
১৯ সালি খেকেই নাকচ কুরেছে।১৮ 
্ হু রলখতিতে দেখু দিযে, কমিউ- 
' নিষ্ট নেতা এল জি সাধ্দেশাইকে 
: বলতে হয়েছিল: কমিউনিইরা গান্ধীকে 
| সহযোগিত| করছে কারণ গান্ধীর 
“প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল. অন-. 
স্বীকার্ষ।১৯ পি লি যোসও একই সময় 
বলেছিলেন : আদকের দিনে দবচেরে 
"উল্লেখযোগ্য শ্রেণীমংগ্রাম হলো 
- আমাদের জাতীর সংগ্রাম, বায় প্রধান 
লংগঠন হলে! কংগ্রেম।২০ 


গান্ধী গ্রসক ও আন্তর্জাতিক 
নার্কলবাধী নেতৃত্বের শিক্ষা 


গান্ধী ও কংগ্রেস সম্পর্কে বাদপন্থী 
ও কৃষিউনি্টদের এ ধয়নের দৃষ্টিভঙ্গী 
বখা্ধ কিনা এ প্রশ্ন অঙ্গত নয়। 
কমিউনিষ্টরা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে 
কথনও ছোট করে ঘেমন দেখে না, 
তেমনি একে অদ্বীকারও কোনমতেই 
করে ন!। বরং জাতীয় মুক্িসংগ্রামের 
প্রেক্ষাপটে লাআজ্যবাদ বিরোধী ঘূক্ত- 
ফ্ৰণ্ট গঠনের তাংপর্দের যাথার্থযকে তারা 
যধাযথ গুরুত্ব দিতে কার্পণা বরে না। 

ডায়তীয় কমিউনিষটনের কর্তব্য 
নিদিষ্ট, করতে গিয়ে লেলিন 
সালেই বলেছিলেন: 
communist must support the 


হতে 


ক 
bl 


১৯২০ 
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bourgeois-democratic move- 


ment without merging in it.*> 


গান্ধী ও ভারতের কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব 


অর্থাৎ স্পষ্টতই লেনিন ব্য গণ- 
তাগ্িক আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের 
সমর্থন যোগানোর কথা! বলেছেন, তাঁর 
সঙ্গে মিশে ধেতে বলেন নি। অন্তত্রও 
তিনি আধার বলেছেন যে কমিউনিইদের 
অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে enter 1080 ৪. 
temporary elliance with 
bourgeois-democracy in the 
colonial and backward coun- 
tries, but shoyld not merge 
with 10৮ ।*+ হতরাং বুদোরা গণ- 
তাঞ্জিক আন্দোলনকে সমর্থন করতে 
বলার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে মিশে 
যাওয়ার প্রবপতার বিরোধিতা 
করেছেন। জখচ আমাদের দেশের 
কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের বিশিষ্ট সংগঠকরা 
কংগ্রেসের নভাপদ নিয়েছেন, কংগ্রেদের 
সঙ্গে মিশে শিয়েছেন। মুজাফক্ষর 
আৎমোরয় কথায় “পার্টি গড়ার কাজে 
প্রথম - বারা নেষোছলেন তারা 
কংগ্রেমেও ছিলেন।"+১৯২৫ লালের 
ডিনেমর "নাসে ভাধতের ' কমিউনিষ্ট 


*. পাটির বে কেম্তীর' কমিটি' নিবাচিত।! 


* হরেছিল তার তিনজন ' সভা সারা 
ভারত কংগ্রেস কমিটি সত্য ছিলেন। ' 
যীয়াট ' মামলার বন্দীদের মো সারা 
ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য "ছিলেন 
যাতজন। তার মহা পাচনন ছিলেন, 
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সত্য ।'২৪ 
মুজাফকর "আহমেদ একদম জতীন্ব - 
কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করার . 
পরয়োজনীরভা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 
করলে,*ড মানবেজনাথ বায় আবার * 
তায় প্রতযুত্তয়ে মুজাফফর' আহমেদকে 


লিখেছিলেন? The enlvation: of ' 


India. will not °be secured 
Lhrough 81 handful of 
orihodox commaniam.A* আর 
মুজাফফর আহমেদ স্বীকার বরেছেন 
বে তিনি ১৯২৬ সালের আগে 
কংগ্রেসের সভ্য হন নি।২* অর্থাং 
১৯২৬ কিংবা তার পরেই তিনি 
কংগ্রেনের সভ্য হয়েছিলেন। 

১৯২৫ সালে ভ্তাঁলিন ভারতীন্ব 
পরিস্থিতি বিল্লেধণ করতে পিয়ে 
পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন যে ভারতীয় 
বুর্জো্গা শ্রেণীর আপোধকামী অংশটি 
ইতিমধে৷ই দাহাজ্যবাদের লঙ্গে 
মোটামুটি একটা রফায় এলে গেছে। 
ঝুর্জোথাদের এই অংশটি সাহাদযবাদের 
চেয়ে বিপ্রবের ভয়ে বেশী ভীত। এরা 
বিপ্রবের ক্ষমার অযোগ্য শিবিরে [গয়ে 
সম্পূর্ণভাবে ভীড়ছে এবং স্বদেশের 
শর(মককৃষকের বিরুদ্বে সামাদ্যবাদের সঙ্গে 
জোট বাধছে। এই মোটকে ভেঙে 
গ্রড়ো করে দিতে ন! পারলে বিপ্লবের 
জর অদন্ভব।২৭ আর বান্ডবিক বিপ্রবের 


অমিক'কদকের সিরুদ্ধে সামাজাবাদের 
সঙ্গে জোট বাধা নুর্ভোয়া শ্রেণীর 
আপোধকামী ধারার প্রতিনিধি গ্রান্ধী- 
নেতৃত্বের নিরুষ্ধেই শুলিনের এই 
বকবোর নিগলিতার্থ সমকালীন জাতীয় 
আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের ভূমিকা 
সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশিকা 
বটে। এর পাচ বছর আগে ১৯২ 
সালে কথিষ্ার্ণের প্রথম কংগ্রেসে গান্ধী- 
খাদের সমালোচন] করে বল! হয্পেছিল 
যে ভারতে গান্ধীবাদের মতো প্রবণ তা- 
পুলি ধর্মীয় মতবাদে পরিপূর্ণ আপ্লুত 
হয়ে চরম পশ্চাদবর্তী ভাবধারা ও 
অনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গুতিক্রিয়াসীল 
সামাজিক নোধ তুলে ধরে। 'গান্ধীবাদ 
ক্রমশই বেশী বেশী করে গণবিগ্রবের 
বিরুদ্ধে মতবাদ [িদেবে পরিচালিত 
হচ্ছে। কমিউনিউদের দৃঢ়তার সঙ্গে 
এর বিরোধিতা করতে হুবে।' 

১৯২৫ সালে কমিটার্দের কাধনির্বাহক 
কমিটি বাঙলার ঘুবছাত্রদের কাছে এক 
চিঠিতে শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে বিপ্লবী ভাবাদর্শের 
পরচারকর্ম৫ ছাদের কর্তব্য ছিনেবে 
নিট করেছিল, গান্ধীর সঙ্গে এঁক্যবন্ধ 
হতে নললে নি বরং সেই চিঠিতে 
ছায়যুবুদের কাছে, আহ্বান রাখা, হয়ে- 
ছিল ০. . ০20৮৪ the idealistic 
theories and particularly the 
theological,  D0n-resistance, - 


র্‌ চে of Gandhi,» 


ভাৱতবৰ্ধে; কাত্ণ shat. country 
bas & youn militant, revolu= 
tionary (001887855০8 


has “euch an ally as :the - 


nationst liberatlon movement 
.bDodause there the. revoln; 
দক is confronted: by such 
৪ well-known foo as foreign 


10078781180) - which ‘has no - 


morel oredit and is deservedly 
hated by all the oppressed 
and exploited masses of 
India. এখানেও দেখা বাছে 
ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ বিরোধী ভারতীয় 


জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নির্ভরযোগ্য 


শক্তি হিসেবে, ‘young militant 
revolutionary Proletariat’কে 
চিচ্ধিত করা হয়েছে, গান্ধী নেতৃত্বে 
আপোবকামী বুজে] প্রতিনিধিদের 
নছ। বরং গান্ধী চরিত্রের উন্মোচন 
ঘটাতে ১৯৩* সালে তিনি রাশিবার 
যোড়শ কংগ্রেণে বলেছেন £ 
Messieurs the bourgeoisie 
couut on flooding these coun- 
fries with blood and on 
relying on police bayonets by 


দর্পণ ॥ শকেষার, ২৪শে জানবার ।' ১১৮৬ 
ভয়কে স্ব করার স্বার্থে দেশের 9811 people like Gandhi 6০. একটা জাতীর বিপ্রবী আশকে দানা * 


their awistance..-As regards 
assistance of Ihe Gandhi ty pe, 
Tsariem had a whole herd of 
them in the shape of liberal 
compromiscers of every kind, 
but nothing came of this 
except discomfiture.<> হুতগাং 
গান্ধীর দর্শন ও তার সম্পর্কে আপোধ- 
রফার কোন নজির ব! নির্দেশিকা 
কোথাও পাওয়া যার না, যা কিনা 
ভারতী বামপন্থী ও কমিউনিষ্ট 
নেতৃত্বকে গান্ধী ও গাদ্ধী-নেতৃতে 
কাগ্রেসের সঙ্গে আযম্বদম্পর্দমূলক 
জন্টের জাগার নিছে আপবে| বরং 
১৯৩৩ সালে কমিষ্টার্ণের কাদনিবাছক 
কমিটি বলেছিল যে চীনের শ্রমিক ও 
কৃষক জনসাধারণ তাদের জাতীয় ও 
সামাজিক মুক্তি অজ'নের লক্ষে) প্রতি- 
বিপ্লবী কুয়োমিনটাঙ, জাপান এবং বিশ্ব 
লাহাছ্যবাদের বিকুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে 
লড়াই চালাচ্ছেন চার দেশের গৌরবমর 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে, যা কিনা 
একই সঙ্গে polnting the way to 
the workers of...India...and 
all tho enslaved colonial 
০98০810৩২ সুতরাং এখানে দিক- 
নির্দেশিকা হিসেবে জাতীর মুক্তি 
সংগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে 
শ্রমিক ও কৃষক অলসাধারণের দেশীয় 
প্রতিবিপ্নবী কৃয়োমিনটাঙ ও বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গৌরবময় বীরদ- 
পূর্ণ সংগ্রামের দিকটিকে শিক্ষণীয় বিষ 
হিলেবে হাজির করে ভারতের ক্ষেত্রেও 
তার প্রযোধ্যতার এয়োজনীয়তার 
কথা বলা হয়েছে। অথচ এধানে 
প্রতিধিদ্নধী গ্রান্ধী-নেতৃত্বের কাছে 
আক্ুসমর্পন করা হয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী 
জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপচে ! 
১৯৩৫ সালে ডিমিট্রভও বলে- 
ছিলেন, যে ভারতবর্ধে কমিউনিউদের 
উাচ়ত সব রকম 'সামাজ্যবাদ ।বরোধী 
গণআন্দোলনকে' সমর্থন করা ও তাতে 
অংশগ্রহণ করা। সুতরাং গান্ধী 
নেতৃত্বের প্রত আথা ছাগানোর 
একটাই অর্থ হতে পারে, তা হলো 
গান্ধী [তরটিশ শামাজ্যবাদ-বিরোধা ! 
অথচ এর আগেই হয় ওালন গাস্ধী- 
চহিভ্রের, স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। 
স্থতরাংড্রিমিটভের বক্তব্যের নিগালতার্থ 
গান্ধীর সঞ্জে একাবন্ধ হতে বোঝারনি, 
বুকছছল খা|লনের বকতব্যানযাত্থী 
আপোবকামী বুদ্ধ) নেতৃত্বকে 
বিচ্ছ্জ করে সামাআাবাদ-ৃবরোধী গণ- 
আদ্দেলনে কামউনিষ্ট পাটিকে নিয়ে 
আদা। তাই ডিযিউভ বলেছেন 
শূত্রটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের 
অনমাধারণের জাতীয় দুক্তি আন্দো- 


লনকে আরও বাড়িরে তোলার জন্য 
এই কানের মধ্যে দিয়েই সেখানে 


বাধার প্রক্রিয়াকে সাহাত্য ক্করাতে 
হবে।'৩৩ 
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>} Romain Rolland; 
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লদয় বন্দোপাধ্যায় 


গত ওই জারী দান 
হলে ছ্িন্বল ডিডিলনের পূর্বাকল 
ফেব্রেয় তিনটি ফিচারেট ফিছ প্রদশিত 
ছল। 'উদ্রাধিকার'। 'রামকরি অফ 
চন্পাপার!' এবং 'লূম্‌স অফ সলভেশন" 
১ থা 'টানাপোড়েন'- এই ভিনাটি ছবিই 
৫ রীনা এবং ১৬ মিলিমিটারের,। 
| “উীধিকার' ও."টালাপোড়েনদ্ধররি 
চি ছুটি বাংলা. এবং “রামহি: অফ চণ্যা- 
লারা" ছবিট ওড়িরা ভাষায় ভোষ!! 
। তিনটি ছরিয়ই, প্রদর্শন কাল প্রার 
"১ ঘণ্টা করে. ' 

উতযাধিকা* ছবি াশযাবির 
সম্্রীতির ওপর এক উদ্দল ছখি। 













ঘা 
বি 

চক. 
দি 


১ -বঙধারের ধারা অক বেগী 


গান দিদে-সুছেংরেরনা বা 


লার্বক। একট ব্যাক সাধ্য 
'নাটযনংথাত ন 


সম্পাদন! _ছখিটিতে পতি” খনেছে। 

প্রধোদন! করেছেন লঙবীরণ। ঘত্4- 

[/:  চন্পাপারার রানহৃরি* ছবিটি 
ওড়িশার সন্বলপুর অকলের এড খরা 

ভে পীড়িত এলাকার পঁটযুমিতে' অন্ধ 






বিশ্বাস, কুমংস্কার এবং 'অলাভাবকে . 


7: কেন্্র করে এফ নাটকীয় পরিস্থিতি 
উদ্মোচন করে। গোড়া: জীবানন্দর 


Be 

চব ধর্যান্ধতা, সাধু মুখিযার শিশু সন্তানের 

"_ ছলঞষ্টে দ্যা, জীবানদয় বোন 
কমলাকে ডাইনি সন্দেহে জিহবা কর্তন, 
হরিজন রামহরিহ পরোপকার,. 


অলাভ1ব দূর করার জন্ত ভাঙা নলকূপ 
সারাধার চেষ্টা ও নানাভাবে বাধার 
সম্মুখীন হুওয়া, কমলার বাড়ি বাড়ি 
জল দেওয়ার প্রয়াদ ও এক তাহিকের 
তাকে আক্রমণ ও বলাংকার এবং 
অবশেষে হত্যা ও পরিশেবে সরকারী 
শ্বাস অধিকর্তার মপতে রামহ্রির 
টিউবওয়েল সারানর সাফগা দেখিতে 
ছবি শেঘ। ছবিতে কিছু পৃংখলার 
অভাব ঘটায় একঘেয়ে লাগে} পরি- 
চালনা করেছেন সমীরন দত| 
টানাপোড়েন" একটি নিশি ছবে। 
ক এটিও একটি প্রচরদর্মী ছবি, কিন্ত 
টানাপোড়েনের মধ্য দিযে একটি হুদার 
গরের আ.লে মানবিক আবেদন প্রহাশ 
পেছেছে। দেশ বিভাগের পর 


ছিন্ু ফনুলদিদ কয. 


২) দর্পণ লুরযায, ২৪শে জানলার ১১৮৬ 


ফিল্ম ভিভিসনের কিচারেট ছবি 


টাঙ্গাইলের তাতীসম্পরদার় পশ্চিষগ্গের 
ছলিয়া এলে বসবাল করে। স্বভাবতই 
তাঘের সংগ্রাম করতে হয কাট কাজ 
রোদগারের। অধিকাংশ তাতীই খুব 
গরীর। মহাজনের শোষণে ৩1 
পীড়িত। অত্তিত্ব রক্ষা করবার জগ 
শেষে তার! ভঙ্থজীবী সমবায় সমিতি 
প্রতিষ্ঠার অর যচেষ্ট' ছ্ব। খাতী 
শায়েলের. মেতে তারা জোটবন্ধ ছয়ে 


- লক গ্রহণ বরে। কিন্ত মহাজন 


মতৃতূদেন এই লদবার ডেওে দেবার, নানা 
চক্রান্ত করে। এই পর্বে দন সংঘাত 
ছবিতে. ছুটেছে ভাল। শেষপগস্ত 
ব্যান্কের পদান প্রকল্পের সহারতায় 


লোকের বিপণন আসিতাও দুর 
ব্হয়। 'ভাতীগা অবশেষে জীবনের 


বোছেড়ে- নানি করার জী বার 


ই কথাটাই” ee বা ইুচ্ছে।- কি, কে? এখানে 


“পরিজন পহারতার তাল-ভাল ছবি 
যে হয়, তা.আগেও স্বামর দেখেছি, 
8880, A90০ নটর.. ছান 
ই আমানের তেও যত 
নয - ক্ষতিরও কারু), এই বৰ 


জিম হিয়ে নে কেন” কে 
দেখান হয় 'না-এটা ধৰা বেড় পরশ 


: হয়না দিয়েছে -সবানকাল। 


কি সংসদ প্রযোজিত 


তখন রাজি! .. 
কটি - -সংসদ,..: { বোনারগ্র) 


‘পযোদ্ধিত “ইিহাসিক নাটক. ‘তখন - 


রাধতগ্ন' অভিনীত হল গত :১৫ই 
জানারী রবীজ লান - প্রেক্ষাগৃহে । 
নাট্যরচনা! ও নির্দেশনার দার পালন 
করেছেন সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত । 

গৌড় বাংলায় নবাব হলেন শাহকে 
কেন্দ্র ঝরে নাটকীয় আখ্যান বিস্তার 
লাভ বরেছে। সাধাঘণ মাগধ থেকে 
হদিও বাদশাহ হয়েছিলেন হুসেন. কিন্ত 
তাকেও হত্যাগীলার মধ্যেই মসনদ 
অধিকার করতে হয্েছিল। এখনিতে 
তিনি সদয় পক [ছিলেল। কিন্ত 
তাকে হৃত)1 করে মসনদ দখল করার 
চক্রান্ত চলছিল তারই প্রাপানের চার- 
পাবে। এই লোভ, হিংসা, হানাহানি 
আত সের নাইউক হল “তখন 
রাজতঙ্'। কিন্তু এইই মধ্যে চৈতন্ু- 
দেবের প্রপঙ্গ ও এসেছে | এখানটা 
গোলমাল লাগে। যদিও চেতনাকে 
মকে। উপস্থিত কর! হয় নি, তয় ঘেটুকু 


আবহ রচনা কা হয়েছে, তা নাট্য 
প্রলঙ্গে অপূর্ণ সংধৃক্ধি ঘটার নি। 
অথচ সাধনা চছবিল। মূলত: চৈতন্ত 
ছিলেন বিছোহী, তার এই বৈপ্লবিক 
সহা নাকে ঘুক। হবে__এঘন ধাতপা 
হুয়েছিল। কিন্ক বুখা_হার ধর্ম্রচান্র 
বিষটিই শুধু .শ্াক্ষপ্রডাগে নাকে 
এলেছে যা তাংপর্ধহীন। আর 
নাটকের শেষ মুহর্ডে একটি প্রশ্ন 
উচ্চা্িত হয়েছে--জীবনেয মানে কি? 
তার উত্তরও ধেভাবে এলেছে_ঠেচে 
থাকা হল জীবনের মানে_যথেইট 
প্রতিক্রিয়া সী করে। ঠেঁচে থাকা 
কি ভাবে কেদন করে--তার রহ 
উন্নোচিত হয়নি -নাটাক্রিয়ার। এটা 
ভাবা সংগত বে জীধন মানে সং 
আদর্শ আবন এবং ধেঁচে থাকাটা 
কখনই চক্রান্ত স্বেষের মধ্য দিয়ে নয়, 
আপোধ রফায মধ্য দিয়েও নয়- *চে 
থাকা হল জনগণের সপক্ষে, অনাত 
দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সংগ্রাঘের মধ্যে। 
তবেই হল সধর্থকভাবে ঠেঁচে থাকা। 
এ ইংগিত নাটকে নেই। এছাড়া 
আযামেচারহুলভ ভ'গী রয়েছে 
প্রযোজনার! প্োষেখানাল এফিসিয়েন্সি 
নৰ্ধযে পড়ে ন!। হুসেন শাহ চরিত্রে 
“নির্দেশক: সংগ্রাম়জিং সেলগুধার অডি- 
। লয়ে অক্ষতার ক্ষয় পাওয়া বার! 
“ন্তান্ত। '- ভূযিকট্লি . . মোটা টি 
সক্মভিনীত। . 

“গায়ক প্রযোজিত 


জ্ঞান্রক্কের ফুল’ 
। 8 গতি*ই জাযর়ারী শিবির যে 
"সারক 'না্্যপন্োর .নতুদ- প্রধোদনা 
ভানবৃঙের। ফল: ক) হল। লিও 
শতলব্তত্বেছ: টস অফ... কাল্চার' 
ছেন চন পেন। -)মেঘদান ভট্টাচার্য 
নাটকের দি্দেশক্। 

কৌতুক" ও ‘ছান্তযলেতব নরিবেশে 
লাটহট-স্রেশ, উপভোগ্য নাটকের 
“বা বক্তব্য, তা কিন্ত বলি নয়। 
ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক মণ্ডলী যে ভাবে 
ছলনার আশ্রয়ে অমিদারের কবল থেকে 
জমি ফিরে পেল, ত! দেখতে মজা 
লাগলেও, তেন বন্তমুধী জোরদার হয়ে 
দেখা দেঙছনি। শোষক জমিদারের ছঙ্গ- 
চাতুযী দোকাই যান, কিন্তু শোষিত 
কৃষকের ও ছমিদারকে টে! দিয়ে, তাঁকে 
ঠকিয়ে জমি অধিকার করাটা দৃক্ষতঃ 
দশকের পরপর আদকূল আপাত লাত 
করলেও বস্তুতঃ তা দরবহারার সংগ্রামী- 
চেতনার পরপোধক না হওয়ায় 
বঙ্গি্ঠতা সঞ্ধার করেনা এং প্রেরণা- 
দাক কোন মানসিক উত্তরণের সহায়ক 
হয়না। শোধক বঝচন| করবে, কিন্ত 
শোষিত যদি প্রতিবাদে গর্জে না ওঠে, 
লড়াকু মেজাজে প্রতিরোধ না গড়ে 
হোলে আং বর্ধনাত্র বদলে শুধু 





শ্রতারণাই কয়ে এদং দহজেই দাঃ 
সমাধান করে--তবে আশ দৃষ্টান্ত 
স্থাপনার অবকাশ কোথায় বস 
এগুলি বে প্রযোজন সংস্থা জানেন না, 
তা মনে করি ন। কিছ দৃশ্য অনিতা 
এমনই ঘটেছে। স্বীকার কার, যে 
কথাগুলি বল! হল, তা আগেও সত্ব 
বানন্ৃত হয়েছে নাটকে। সংগা বোধত 
করি কিছু নতুনত্ব আনব চেটায্ এন 
ছল চাড়ুরীর বাতাসরণ রচনা কপ্রে 
শোষিতের -অধিকার প্রতিঠাৎ কৌতুক 
সঞ্চার বরেছেন। প্রদন্্ টি আপন 
দাবীতে মহান ছয়ে উঠতে পারেনি। 
এহ্থাড়া নাটকটি প্রথোজনা ও নির্দেশনা 
উদ্লতমানের। পরিবেশ রচনা বিশেষ 
সহায়ক হয়েছে। সংগীত ও স্থর 
নাটা্গগ। 

অহিছুষণের ভূমিকা রাধু ম্ধাদীঁ 
সুন্দর অডিনয্ব করেছেল। ধরণী 
চরিত্রে অবভীর্ন হয়েছেন নির্দেশক 


মেঘনাদ ভট্রাচাদ। তান অভিনয় 
বখাধখ। মীতুত্পে আশা গেল 
দক্ষতা দেঁধিথেছেন। এক বিশেষ 
টাইপ চরিত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন হুধা- 
মুখ রী স্বপ্না মিত্র। 
ফিল্মোংদব ৮৬ 

প্রবীয় গুছ 


হায়দ্রাবাদ £ মার ৯* দিনে তৈরী 
প্রার ৬১ লাখ টাকা বাদে নবগঠিত 
তেলে ললিতাকল! খোানান মুক্ত 
মঞ্চে পাচ হাজার দশকের সামনে 
অশোককুমা প্রদীপ জ্বালিরে 
ফিল্মোংসব-৮৬ উদ্বোধন করেন। এই 
উপলক্ষে অপোজকুঘার বলেন, তাকে 
থে প্রদীপ জালিয়ে উদ্ভোধন কথার 
সম্মান দেওয়া হল তার পঙ্গে তার 
অভিনব জীবনের ৫* বছর পর্ণ হল। 
এই উপলক্ষে অস্তেয মুখ্যঘতী এন, টি, 
-ঝাষায়াও, বীরেন লুখার, ছি (প দিদী 
প্রভৃতি তাদের বক্তবা রাখেন। 

এই ফিল্মোংসব-৮৬ উপলক্ষে 
এধানকাত্র মিউনিলিপাল বর্শোরেশন 
সারা শহর আলোর মাল! দিয়ে এবং 
তোরণ তৈরী করে ধাজিয়ে দিয়েছে। 
মনে হচ্ছে সারা শহর এটা উংসবে 
ঘেতে উঠেছে। রাত্রিতে দৃখামন্্রীর 
দেওয়া নৈশ ডোজে প্রায় লাখধানেক 
টাকার বানীও পোড়ান হয় পাবলিক 
গার্ডেনলে। 

এই বংলর ৭৭টি ছবি মূল বিভাগ 
দেখানো হন্ছে। এই বিডাগে প্রথম 
সপ্তাহে পাচ ছয়খানি ভাল ছবি 
আছে। তাত মধো "উই উইপাপ” 
প্যারেদ টেকটাস' ( হ্রাস / এফ আর 
জি) “ওহেদার বাই' (ইউ কে), 
“দি ওম্যান আও দি ঠ্েেনদার' (জি 
ডি আর) প্রভৃতি ছবি ॥ 

ভারতীয় ছবির বিভাগে একমাত্র 
‘চলার' (বালা) স্থান পেবেছে। এ 
ছাড়া সেনেগালের ‘ত্রিকাল', নিছালনীর 


পাঁচ 


“আদাত' জি জর়ধিন্দনের ' চির” 
প্রহাত ছবি আছে। 

স্বল্প দৈর্যের ছবি দেখানোর তার 
পড়েছে ফেডারেশন অফ কিন 
পোদাইটির উপর) প্রায় ৬৫ খানা 
ছবি দেখানে! হচ্ছে এই দিভাগে। 
প্রতিদিন এক একটি বধের উপর দ্ববি 
দেখানো হচ্ছে। 

ফঙ্েন রেট্রোলপেকটি বিভাগে 
পশ্চিম জার্বানির প্রেনর ওয়ারনার, 
ফ্যাদধিদ্দার, হাঙ্গেরির ই ন্বাচান জাবে| 
এাং আমেরিকান ওয়েন ছবি 
দেখানো হচ্ছে। আর ভারতীয় 
রেট্রোলশেকটিভের মধো আছে এন, টি. 
রামারাও, এ, লাশেশ্বর নাও এদং 
অশোকক্দানের অভিনীত ছবি। 

তৃতীঘ বিশ্বের ছবির বিভাগে 
মহিলাদের পরিচালিত এাং প্রধানত 
ছিল! অভিনীত ছবি দেগানে| হচ্ছে। 

উদ্বোধনে কানাগার ছবি *৯* 
ঢেজ’ (পরিচালক গ্িলস ওয়াকার ) 
দেখানো হয়। ছবিটি হাত্ররসাস্্ক। 
‘ড্যাপ উইধ-এ ট্রেনজার' ( ইউ. কে) 
ছবিটি একটি নাইট ক্লাবের নর্তকী 
মক্ধে (রেলিং কারের ড্রাইভারের উদ্দাম 
প্রেমের কাছিনী। যার পরিণতিতে 
নর্তকীর হাতে ড্রাইভারের মৃতু, এইং 
নর্তকীর পরে ষানী হরে যায়। এই 
কাহিনীটি সত্যি ঘটনা, যা নিয়ে পরে 
প্রচণ্ড সমালোচনা হয় ব্রিটেনে। 
নর্তকীর ভূমিকায় মিরা ত! (রিচা পনের 
অভিনয় উদ্লেখধোগ] । 


বহরধপুর চলচ্চিত্র 
উৎমব ৪ ১৯৮৩ 


গত চার বছর মতো এন্বরও 
বহরমণুএ চগন্চিত্র উংগব অস্বা্টত হল 
লাফলোর সঙ্গে গত ৭ থেকে ১৩ই 
জানুয়ারী বহরমপুর বুবীন্রডবনে। 
এখারের চলচ্চিত্র উৎসবে গত চার 
দশকের আধুনিক ভারতীয় চগ্চিরের 
ধারাবাহিকতাকে সার্থকভাবে তুলে 
ধর! হয্েছিল পাচটি ভারতী ছবির 
মাধমে: 'নাগরিক' ( ক্রত্বিক ঘটক, 
১৯৪২, “অপরাদিত'( নতাজিং রার, 
১৯৬), 'থেছে ঢাক! তারা’ ( দ্ত্বিক 
ঘটক, ১৯১১), 'তুবন পোম' (মুপাল 
শেন, ১৯৯৯) এং 'পার' (খৌতদ 
ঘোধ, ১৯০৪) তাছাড়াও ছিল 
আন্তর্নীতিক পুরগার প্রাপ্ত দুটি 
চমংকার [বিদেই। ছবি ২ ‘দিল সুইট 
ওয়ার্ড, লিবার্টি' (পোভিদ্বেত ইউ- 
নিয়ন ) এবং ‘ঢেখ অফ এ বুরোক্রাট' 
((কউবা), তাছাড়াও কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপূৰ্ণ তথ্যচিত্র। 

সব মিলিয়ে বলা! যাছ, যারা চগ- 
ক্ষিতকে শু]ুমাত্র এমোনোপকরণ বা 
বানীদিক শিল্প-মাধাহ ছিলাবে না 
দেখে একে সমা জচে ডনার শ্রিগণদম্প্ 
বলিষ্ঠ যাধাম (ছিনাবে দেখেন, এই 
চলচ্চিত্র উৎনহ নিঃসন্দেহে তানের 
খুশি করতে পেরেছে। 
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‘প্রাইভেট’ মার্কসবাদী মৃণাল সেন 


জূর্ব। আজিও 


সকলেই জানেন পশ্চিম বাংলান্ব 
মাকলনামহুজ। ছোটবড় মাঝারি কিছু 
পার্টি আছে। প্রধানত এই পার্টিগুলি 
মিলেই রাজ্যে একটি বাসস সয়কার 
গড়া হয়েছে। তাদের চয়িতর বুবতে 
কষ হন! । কিন্তু যন কিছু বুদ্ধিজীবী 
ক্ষারণে-অকারণে লিগেদের মার্কসবাদী 
ঘ্রতে ভালোবাসেন তখন অফ্রমান হয় 
স্বাজ্যে এই ধাঁচের একটি সরকার 
থাকার হ্থবাদেই খারা এই আত্মপ্রচার 
করেল। বিভিন্ন পার্টির কর্মীদের কথা! 
হলছিনা,-দলীয় আনুগত্য আছে 
বলেই তারা এ-বিস্বাসকে স্বাভাবিক 
ভাবেই উচ্চারণ করতে পারেন। চেনা 


ই বানের যেমন পইতে দেখানো প্ররো- 


জন হ্য় না তেমনি এ'রাও আত্মপ্রচায় 


* করেন ন1। 


বে সব হালের বুদ্ধিজীবী সম্রতি 


নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় 


দিচ্ছেন তাদের একমাত্র ধান্দ। সরকারী 
পার্টিগুলির কাছ থেকে ব্যক্তিগত কিছু 
সুবিধে আদার কর|। এদের অতীত 


" বে পার্টিগুলি জানে না তা নয়'তৰু 


তাৎক্ষণিক হিসাবনিকাশের খাতিরে 
ভাদের আরগা হয়। পার্টগুলি ভাবে 
“আমর। আমাদের প্রস্থোজনে এদের 
ব্যবহার কর্ব।' আর ধান্দাবান্দরা 
ভাবেন ‘সরকারী স্বাদে আমরাও 
কিছু ব্যক্তিগত দ্ছবোগ আদার বরে 
নি ছিপাবটা যখন পাইয়ে দেয়া- 
নেয়ার মধো সীমিত তখন পার্টির 
আসল কি লাভ হয় জানিনা, তবে 
ব্যক্তি বে লাভবান হর তার দৃষ্টান্ত 
আছে। পার্টিগুলি তাকে ঠেলে তুলে 
দেয়। সে ধিশ্ববিস্তালয়ের চেয়ারে 


হোক, কিংব! পার্টির এডুকেশন অধবা' 


কালচারাল দেল্‌-এ। নাম না-করে 
বললেও হালের স্থঘোবিত “মার্কসবাদী! 
বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই চেনেন। 
আবার এক শ্রেণীহ-“বাকতি' 
মার্কসবাদী আছেন, কোনে! পার্টির 
সঙ্গে তাদের হোগ না-থাকলেও তারা 
নিজেদের “মার্কসবাদী” বলে পরিচয় 
দিতে ভালোবাদেন। শুনেছি গত- 
বারের শারদীয় 'আজকালে' এসটাব্লিশ- 
মেট্টের  বিশ্বামভাদন  স্থনীল 
গঙ্গোপাধ্যান্থ নাকি নিনেকে একজন 
মাসীর বিশ্বাসী বলে পাঠকদের 
জানিয়েছেন। এবং তার প্রিয় লেখক 
মানিক বন্যোপাধ্যায়। কী জান 
হবে হ্য়তো। ‘ব্যক্তিগত! ঘাকলবাদী 
হলে তে! আর বৃহ, প্রকার কর্মচারী 
হতে বাছা দেই। নুনীলের খুটি 
অত্যন্ত শক্ত, মালিকপা এসব বথা 


নদ্পাদক_হারেন বনু । সম্পাদক কতৃক দাঁপালণ প্রেস, 


সেনেরা 


শুনে কিছু চিত্তিত হন ন|। এক! 
নীৱেন চক্রবর্তী আর এদ পি-র সঙ্গে 
গুনেছি যুক্ত দ্বিলেন। এখন তিনি 
গোপন ব্যাধিম্ব মতে! এ-পরিচরট! 
লুকোন।, 

এই করেকদিন আগে স্টেটসম্যানের 


সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপচারিতায় 
স্বকীয় ভঙ্গিতে চিত্রপরিচালক মৃণাল 
লেন নিজেকে 'প্রাইভেট” মার্কসবাদী 
বলে জানিয়েছেন। 'পার্টি, মার্কম- 
বাণীর সঙ্গে গার তফাত হচ্ছে ওঁরা 
সত্যকে ট'যাকস্থ করেছেন, আর তিনি 
‘সত্যকে’ খু'জে বেড়াচ্ছেন। 

বুর্ভোয়া সথাবববব্যবস্থা ললাটে 
খ্যাতির টিপ না-এ'কে দিলে তিনি 
মার্বসযাদীই হন আর অমার্কসবাদীই 
হন কেউ কোনোকালে তাকে পোছেন! 
-এই সহজ সত্যটা মৃণাল 
ভালো করেই জানেন। 
বিদেশে পূরস্থার বাগানোর জন্ত যেমন 
তাকে ছবি করতে হয় তেমনি দেশস্থ 
কর্তাবাকিদের " সঙ্গেও: যোগাযোগ 
রাখতে হয়। কেন্ত্রীয় তথ্যদধরের 
অন্য তিনি, “সুতি, পারমপেকটিভ' 
তথ্যচিত্রে গতানুগতিক স্বাধীনতার 
ইতিহাল চিত্রায়িত করে কর্তৃপক্মকে 
খুশি বরেন। 'পন্প্র' খেতাবও তার 
অন্য বরাদ্দ হয়। 
< কিলকাতা-৭১ 
অভার্থনায় হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল 
মৃণাল দেনের। তিনি নিজেকে 
'রাছনৈতিক’ পরিচালক বলে তুলে 
ধরতে চাইলেন। “ক্কাতা-*১* 
স্থিতস্বার্থকে সাময়িক বিচলিত করে- 
ছিল মনে হুছ। বুদ্ধিমান পরিচালক 
পরে বুঝতে পারলেন তিনি আগ্রনে 
হাত দিহেছেন। প্রারশ্চিন্ত করলেন 
“পদাতিক' তুলে। “কলকাতা -+১এর 
রাষ্হ্বের সহ্াদ চাপা পড়ল 
দাতিকে' বিপ্লবী আন্দোলনের 
সমালোচনার কৌশলে। ক্রমে লক্ষ্য 
করা গেল রাজনৈতিকতার ফ্যাশান 
ছেড়ে দিয়ে তিনি মধাটিত্তের আব্- 
দশনের [চিত্রণে নিরাপদ বোধ করলেন। 
ধে-আনন্দবাঁজার গোগি এতদিন তাকে 
দূরছাই করেছে, হঠাং তারাই আবার 
পরিচালকের আয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে 
উঠলেন। কারণ মৃণাল সেন ইতি- 
মধে/ই জানন্দবাজারের লেখকদের 
গল্প নিতে শু* করেছেন। তার 
'একাদিন প্রতপিন “আকারের সঙ্কানে' 
'খারিজ' 'তসখর আপনে আপনে' 
খিশই৫' প্রচ়াত মধ্যবিত্ত কেহক 
চিছাযনগ্ধাল -লে|য়। সমালোচকদের 


ছবিয় বিপ্লবী 


কাছে খুব প্রিয় হযে উঠল । 

কারা খুব পরিচিত। এই- 
ভাবেই একদিন সমরেশ বস্তুকে এরা 
ফরমারেলস করে লিখিয়েছে *বিবয়? 
প্রজজাপতি'--তার যার্কসবাদী দর্শনকে 
একেবারে চুরমার করে দিরেছে। যেমন 
করে হভাব মুখোপাধ্যাঃকে কাজে 
লাগিয়েছে । মৃণাল সেনও তেমনি 
বাজায় প্রতিঠা পাবার লোভে সঙ্জানে 
রাজনীতি পরিহার করে মধ্যবিত্ত 
ঘেরাটোপে আবদ্ধ হতে চলেছেন। 
এই সমকোতার মাশুল দিতে হয়েছিল 
মৃণাল সেনকে। সাংবাদিক কর্মীদের 
ধর্মঘটে তিনি আননদ্দবাজারের মালিকের 
পক্ষ নিয়ে বিহৃতিতে সই করেছিলেন। 
পরবর্তীকালে তিনি ওই বিবৃতির পক্ষে 
সমর্থন প্রত্যাহার করলেও তার 
দুর্বলতাটা পরিষার হয়ে পড়ে। 

আসলে মৃণাস সেন অত্যন্ত 
বুস্ধিমান। সত্যজিংকে বোঝা গেলেও 
তাকে বোকা যায় ন1। বোধহয় প্রথম 
দিকে মার্কসবাদের প্রভাবে এলেছিলেন 
বলেই উতর দিক রঙ্গ! করবার কৌশল 
ভার আরতে। এটিও প্রচলিত কাদা ॥ 
স্থভাষ-সমরেশও এখনো পর্যন্ত তাদের 
মার্কসবাদী ইনেজটাকে ধরে রাখতে 
চান। মশাল সেনও পে-পখেরই 
শরিক | তিনি 'প্রাইভেট' মার্কসবাদী, 
তাই নরকারী বেসরকারী কোনে! 
মতের সঙ্গেই গার বিরোধ নেই। 
তবে একথা ঠিক 'কলকাতা-৭১, তিনি 
আর কোনোদিন হুলবেন না। 

এদেশে মার্কসবাদী চরিত্রের বে-হাল 
সেখানে মুপাল ' লেনের মতে! কৌশলী 
বুদ্ধিজীবীরা আর নতুন করে যার্কস- 
বাদকে. খুলিরে দিতে পারবেন না। 
খেহেতু সম্প্রতি জান! গেছে ধে মালটি- 
স্থাশনালকে আমহ্রণ জানানে! মাকস- 
বাদবিঝোধী নহ, স্ব ১৯২১ সালে 
লেনিন... 
এবং 'পাটি” যার্কস- 
বাদীদের জয় হোক। 


যাত্রা উৎসব 


পিকনিক পার্কে অঙ্গঠিতবা এবারের 
দক্ষিণ কলিকাতা যাও] উৎসবে পাচটি 
যাত্রাপালা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে ২২শে থেকে ২৬শে জাঙয়ারী 
পস্ত। এই পাচটি যাত্রাপালা হুল 
নাগ কোম্পানীর “পিশাচ বক্তিয়ার', 
নিউ হিদ্বরূপ যাত্রা সংস্থার ‘ভাঙ্গাগড়!!, 
অপ্সরা অপেরার “একের ডাক', লোক- 
রদর ‘কালে! সওয়ার এবং গদ্ধী 


অপেরার ‘দরাধা'। তিনজন! সবুজ 


পাঠকের মতামত 


Price—60 Paise 


‘শেষ প্রশ্ন’ সম্পকে :এম এন রায় 


সম্প্রতি দর্পণে প্রকাশিত 
সাহিত্যিক মিছ আচার শরংচগ্জু 
সম্পর্কে একটি লেখার পত্রে আমার 
এই পত্রাহাত) এই প্রসঙ্গে এলেন 
রারকে লেখা রাজনীতিক ও বিপ্লবী 
মানবেন্রনাথ রায়ে চিঠি থেকে লরং- 
চন্দ্রের শেষ প্রশ্ন উপহাস সম্পর্কে হার 


মতামত পাঠকদের অবগতির জক 
উদ্ধত করছি 
‘যাই হোক, যিনিই শরং 


চট্টোপাধ্যায়ের এই ডাঘোনিলিয়ান 
খেক্জেকে পশ্চিমের পাঠকদের কাছে 
পৌছে দেবেন তিনি ্বিতীঘ্রবার 
সাহিত্যে একজন ভারতীয়ের নোবেল 
পুরহার পাওয়ায় পথ খুলে দেবেন। 
এবং বিশ্বাস কার! দ্বিতীঘ্রবার যিনি 
নোবেল পুরস্থার পাবেন তিনি প্রথম- 
বারের নোবেল পুরগ্তার প্রাপকের 
চেয়ে কোন অংশে কম ঘোগ] নন। 
আমি নিজে যনে করি'গীতারলী'্র 
চাইতে 'শেষ প্রশ্ন’ উ'চুদরের। তবে 
সং সাহিত্য সচোগে আমার সাম্য 
নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পাছে। সেটা 


গান্ধী ও কমিউনিষ্ট 
চর্থ পৃষ্ঠার পর 
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৩২। ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় $ 
কবির কাধ ও যোশীর ভুত। তরঙ্গ 
প্রবাহ, জাহয়ার ১৯৮৫ 

৩৩। অজি ডিযিট্রভঃ শ্রমিক 


খঁক্য £ফ্যাসিবাদ বিরোধী হুগ। গৃ-৪৩ 


সংঘ ও সমাজ কল্যান পরিষদের পরি- 
চালনা দাতব্য চিকিংসালয় ও 
পাঠাগার উচ্ছনকলে এই যাহা উৎসব 
অচষ্টিত হচ্ছে। 


বাক্তিগত রুচির ব্যাপার। আমার 
মনে হয় ভারতের নবজাগরণে ‘শ্সে 
প্রশ্ন' একটি বিশিষ্ট নির্দেশক । বাঙালী- 
দেৱ অনুস্থ ভাবপ্রধণত1 আর অঙ্বচ্ছ 
কমনাপ্রয়তার জগতে এই বই খুন 
আলোড়ন তুলেছে। শরং চট্টোপাধ্যায় 
নেক বই লিখেছেন। তার আগের 
বইক্সের নায়িকার! বিস্তর তুগেছে, ত1 
নিরে মুছ প্রাতিযাদ করেছে, এমন কি 
সাময়িকভাবে বিদ্রোিনী হয়েছে, ফিন্ত 
শেষ পদস্থ আবার মাথা নীচ করে 
সথাছকে মেনে নিখেছে এবং সবক্ষেতেই 
“হেচ্ছাপ্রণোদিত' হয়ে। দেই সব 
নাঞধিঝাদের সঙ্গে এই ডায়োনিলিয়ান 
লেয়েকে এধন তৃললা করা হচ্ছে। 
শরংচন্তর যদি তার আগের চরিত গুলিকে 
দমাতের নিয় প্রতিক্রিয়াশক্ির ছারা 
ভন্বর নিচুরতার সঙ্গে সপ্পূর্ণভাবে পিষ্ট 
হতে দিতে "পারতেন তবে দেটি বস্থ 
তহ্বের পরাকাষ্ঠা হতো। কিন্তু তিনি 
এমন ক্রমশ ধাপে ধাপে এশিয়েছেন- 
শেষে দ্প দিরেছেন এই ডায়োনিসিয়ান 
মেয়েটিকে, যে বিহোছের নয়, বিপ্লবের 
পতাকাধারী। অব্ই তার এই 
চরিত্র ভাববাদী সঠি। ভারতবর্সের 
বর্তমান অবহার সেটা হতে বাধা। 
তবে যার! ‘বিশ্লের অন্য শিপ এই 
ধুয়োয় বিশ্বাসী তারাই এই স্বটটিকে 
ভাববাদী হলে সমালোচনা করে আর 
বিশুদ্ধ শি্তরই তে! আদলে ভাব- 
বাদের সবচেয়ে নিরবষ্ট রপ।"' 

মানবেপ্রলাথ রায়ের এই চিঠিটি 
এলেন রায়কে ( তখনও রারের সণ 
তার বিবাহ হয়নি ) ১৯৩১ লালে কান- ৯ 
পুর জেল থেকে লেখা। 

ভূমির দত্ত 


দর্পণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 





॥ টাদার হার ॥ 


বাক ৩* টাকা 
যায়াধিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক *॥ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, মউ লেন 
কলকাতা-১৩ 





১২৩/১ আচার্য প্রফুলচন্্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাথণলয়, ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। 


ছি 











'গরিচারিক! খুনের দায়ে বিভশালী বাবগায়ী (পরার 


মামলার ব্যাগারে প্রভাবশানী মহলের অনুরোধ 








উনত্রিংশ বর্ষ £ ২য় সংখা! | শুক্রবার, ৩১শে আ্গয়ারী ১৯৮৬ : ৬* পয়দা 





॥ অল্পাঙ্গক দৰ্পণ ৷ 

গত ২৬শে দাগত্নার়ী দর্পণ 
উনভ্রিংশ, অর্থাং ২৯ বছরে পা দিল। 
সব দিক থেকেই”১৯স সালটা দর্পপের 
পক্ষে ছিল খুব দুর্ঘৎস্র। যেখানে এক 
বছরে «টি সংখ্যা বেয়োনোর কথা 
সেখানে বেরিয়েছে মাত্র ২৭টি । এবং 
তাও বিলম্বে এবং অনেক ক্ষেত্রে 
সংক্ষিপ্ত কলেবরে। এই ঘটনা দর্পণের 
পক্ষে একটা ট্রাব্দিটী। কারণ কংগ্রেল 
সকার ও নেতাদের অপকীতি, ছুনীতি 


%&, ও ত্রষ্টতার সংবাদ প্রকাপের মধ! দিয়েই 
8. দপণের, জন্ম এবং কৃমি হবার পর 


থেকেই দর্পণ বামপন্থী ও কমিউনিষ্ট 
ধেবা পত্রিকা বলে পরিচিতি লাভ 
করে, থে বিশ্বাস বিগত. ২৮ বছরে 
আরো! দৃঢদূল হয়েছে অবিচ্ছিইভাবে 
কাগ্রেশ বিরোধিতা ও বামপন্থী মতাদর্শ 
প্রচারের মধ্যে দিঘ্রে। অতএব সকলে 
ধরেই নেবেন, রাজ্যে যখন বামপন্থী 
সরকার ক্ষমতা রয়েছেন তখন দর্পণ 
সুধ ও সমৃদ্ধিতে অবগাহন করছে। 
- কিন্ত প্রকৃত ঘটনা তার বিপরীত) 
অবশ্য তার কারণ বিশ্লেমণ কথার কোন 


 প্ররোগন আছে বলে আমরা মনে কহি 


ন11 আর এ বাপারে দর্পণের কোন 
| আক্ষপোজিও নেই 

১ ১৪1৮ সালে কলকাতার করেকটি 
; লাবাধপরের কতপর ছিপোটার যখন 
ন প্রকাশ 


“তে পার্সেল 






স্বদতন সংগতি য়ে 
এ করেন, তখনারা হয় হ 
নি যে, পত্রিকা দাঁদ প্রা {হন এ হক 
অভি রক্ষ। কাবে এবং [বভগ সময়ে 


দর্পণের উনত্রিংশ 


তার সংবাদ দেশব্যাপী চাফল্োর হাষি 
করবে। কিন্তু বর্তমানে সে যুগটা 
সশ্পূর্ণ বদলে গেছে।- তখন সংবাদ- 
পজগুলি অনেক সংরক্ষশপন্থী ও 
সরকার-ধেষা ছিল বলে বহু চঞ্চল্যকর 
সংবাদ তার! প্রকাশ করতনা। তাই 
এইসব সংবাদ প্রকাশের জন্ত এ 
সাংবাদিকরা নিজন্ব একট! পত্রিকা বার 
করার- তাগিদ অন্থভব করেছিলেন। 
আর আজকের দিনে বাংলা লংরাদ- 
পত্রগাল চাকগাকর সংবাদ প্রকাশের 
অগ্ঠই গাল-গল্প দিয়ে. ও বং চড়িয়েও 
ষাবানকে দেননেশনাল করতে চায়। 
অপরদিকে ছুর্নীতি ও ত্রষ্টাচারের 
লংবাৰ পাঠক মহলে চাঞ্চল্য আনে না, 
তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করতে পারে =!। তবে যৌন সংবাদ 
লোককে আকার্ণ করে। তাই কতিপর 
সাপ্তাহিক ও মালিক পত্রিকা এদিকে 
মনোযোগ দিয়েছে। যদি সংবাদকে 
চাচাছোলা সংবাদের এত লেখা হয় 
পেটা বাংলা সংবাদপত্রের পাঠকরা 
পছন্দ করে ন!। তাই রিপোর্টাররা 
স'বান অবলম্বনে রমারচন1 লিখছেন 
আজকাপ। 

অর্থাং পাঠকরা চাইছেন সিনেমার 
মত মংবারপহে এনটারটেইনমেন্ট । 
সেক্থাই দর্পণের একজন পাঠক 
কিছুদিন 
ছিলেন । হার 
গজনী) তকে 


আগে সম্পাদককে লিখ 
ছিপ: শু 
করে এখন 


বকবা 
উপদ্বীণ্য 





তাই ভাবছি কী ধরবে 
বিতরণে পাঠকরা আকর্নিত হবেন। 


জয়েট পুলিশ কমিশনার বি কে 
সাহার লাঙবাঞছার থেকে বিদায় 
নেবার এক চাকল)কর নেপথা কাহিনী 
বিশ্বস্ত হছে জানতে পারা গেছে। 

জানা গেছে জনৈক প্রভাবশালী 
আইনজীবী লোকসভা সদহ্বের বিরাগ- 
ভাজন ছওয়াতেই বি কে সাহাকে 
লালবাজ[র থেকে চলে যেতে হত্ছে। 

প্রকাণ্ত গত বছরের গোড়ার 
দিকে জনৈক বিহশালী ব/বসাযীর লেক 
রোছের বাড়ীতে জনৈক মহিলা 
পরিচারিকার মৃত্যু ঘটে। 

পরিচারিকার মৃতু র সঙ্গে সঙ্গেই 
উক্ত বিত্তবান ব্যধ্বলাচীর নির্দেশে তার 
“মুনিম” অর্থাৎ প্রধান কর্মচারী 
জনৈক ডাক্তারকে ডেকে আনেন 
বাঢ়ীতে এবং তাকে মুতের একটি 
ছেখ সার্টিফিকেট দিতে বলা হয়। 

মৃত পরিচারিকাকে পরীক্ষা করার 
পর ডাক্তারের মনে মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ 
হওয়ার তিনি সার্ট ফকেট দিতে 
অস্বীকার করেন। কিন্তু উক্ত বিত্তবান 
ব্যবলারী এবং তার প্রধান কর্মচারীর 
প্রচণ্ড চাপে পড়ে উক্ত ডাক্তার উক্ত 
বাধসারীর বাড়ীতে বসে মৃত পরি- 
চারিকার ছেখ সার্টিফিকেট লিখে দিতে 
বাধ্য হন। 





কিন্ত ছাকারসাবত্র দুঢ় ধারণা ছিল 
পরিচারিকারমতব। দ্বাভাবিক নয়। চাই 
তিনি এ বাড়ী থেকে সেয়ে এসে 
সঙ্গে সঙ্গে লেক খানায় সমস্থ ঘটনা 
জানিয়ে একটি ডাতেরী করেন। 

আাঙ্গারবারে অভিবোগের ভিজতে 


 ট্গেক্ষ। করায় জয়েন্ট গৃনিশ কমিশনারের বিদায় 


পুলিশ সঙ্গে গঙ্গে উদ্চ লাধলাহীর 
বাটীতে যান এবং ঘৃতচেছ আটক 
করে মল] তদের পাঠান 

এদিকে দি গাগা ওপর প্রথম 
দিকে প্রচণ্ড চাপ টি কা হতে থানে 
শ্যোংণ পেল গুচাই 


এলাহাবাদ ব্যাংকে দুদীততির গাঠাদের 
নীতির নথিপত্র গুড় ছাই 


সংপ্রতি আগুন লাগার ঘটনার 
এলাহাবান ব্যাঙ্কে দুনীতির দায়ে অগ্র- 
তম অভিযুক্ত আলিপুর ব্র্যাঞ্চের প্রান 
ব্র্যাক ম্যানেজার আর, মারায়ণের সমস্ত 
অপকীতির রেকর্ড পুড়ে গেছে বলে 
জানা গেছে। 

তদন্তে আনা গেছে উক্ত অফিসের 
রেকর্ড কমে রিজিয়ন ওয়ান-এর সমস্ত 
নখিপত্র থাকত। আগুনের ঘটনায় 
রেকর্ডকমে বহু মূল্যবান কাগন্ধ এবং 
কিছু ছুনীতিগ্রশ্ত অফিপারের ফাইল 
আগুনে পুড়ে ছাই হবে যায়। 

এখানে উল্লেখ কর! ঘেতে পারে 
আলিশুর ব্র্যাঞ্চ রিজিনে ওয়ানের 
অধীন এবং এ ব্র্যাকের প্রাক্তন য্যানে- 


জার ছিলেন আর নারায়ণ হার বিকুন্ধে 
দুনীতির গাদা গাদ! অভিযোগ ধু 
বিভাগীয় অফিপার নয, অগা অফ, 
লারদের ছাতা ও লিপিবদ্ধ ছিল। 

আর নারায়ণের ছুলীতির কিকদ্ধে 
রিজাভ ব্]াঞ্চের ইক্পেকটিং অফিসার 
তার রিপোর্টে প্রচণ্ড বিরূপ হস্বপ্য 
করেন বলে আমাদের কাছে খবর 
আছে। 

এছাড়াও পোদ্ার-জৈল ৪ কোটি 
টাকা ব্যাঙ্ক ফ্রডের ঘটন! ঘটেছিল 
আলিপুর ব্রাঞ্চ থেকে ঘা একটি ইংরেজী 
পাক্ষিকে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত 
ছর। দেই সমস্ত মধিপহ্রও 
ত্ছোংশ শেষ পৃষ্ঠার 


রিশবতারতীর বরীদের সঙ্গে বনিকা! না হায় 
উপাচার্য নিাইাধন বম গদতাগ করছেন 


বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি হতে পারেন 


বিশ্বভারতীর উপাঠাধ নিমাইসাধন 
বস্থ শী্ই পদত্যাগ করছ্ছেন। সম্ভবত 
ভীবহুকে বিশ্ববিগ্তালয় মঞ্থুরী কমিশনের 
সভাপতি করা হবে) এ খবর তার 
অন্তরঙ্গ মহলের । 

বিশ্বন্তদত্রে জান! ঘা যে, গ্রবঙ্থর 
সঙ্গে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক 
ও কর্মীদের একাংশের বনিবলা হচ্ছে 
না) অধ্যাপক মণ্ডলী ও কর্মীদের 
ঘধে। দুটো ভাগ হয়েছে । তারা নাকি 
প্রবস্থর সঙ্গে পূর্ণ সংনোগিতা করছেন 
না। এটাই উপাচাহের অভিযোগ । 
এ অভিযোগের কথা নাকি গ্রুবহ 
আচাদ রাজীব *াদ্মীকে ওভানিছেছেন। 
একথা শরবত বন্ধু থেকেই জানা 
যাছ। 

অগ্বপিকে অপর একটি হয়ে জান! 


ধার যে বিশ্বভারতীর কর্পক্ষ ও 
অধযাপকমগুলী নিযাইবাবুর উপাচা”- 
পনে নিোগে ক্ুন্ধ। একমাত্র রেজি- 
ট্রারই শিষাইবানুর সঙ্গে আছেন। 
অধ্যাপকঘগুলী ও কর্মীদের 
একাংশের অলহযোগ্িতার কারণ 
নিযাইনানুর উপনেষ্টামগুলীর মনোলয়ন। 
এদের অভডিহোগ এমন ছুজনকে সদন্ত 
মনোনীত করা হযেছে, যাদের “রবী হু" 
দন" ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান 
নেই। শুধুযার নিমইবানুর পিছু ধরে 
আছেন বলেই তাদের বুদ্ছিনীবী বলা 
হচ্ছে। এই সবশ্তদের একজন তথা- 
কথিত বুখিদীনী এশিয়াটিক সোদাই- 
টির সম্পাদক । এর বিকুক্ধে দুনীতির 
অভিযোগ আছে! এমন লোককে 
বিশ্বভারতীর সদস্ত করাঘ অধ্যাপক 


মগুসী ক্ষুদ্ধ । 

উপাচার্যের সঙ্গে হিশ্বভারতীর 
অধাযাপকমণ্ডসী ও কণ্ঠপক্ষের এই ঠাণ্ডা 
লডাই থামাতে করেকলন বৃহিজীনী 
প্রধানমহীর কাছে আবেদনও করেছেন 
বলে শোন বাক্ছে। এসব বুদ্ধিজীবীরা 
ন্বাজীব গান্ধীর কাছে গমকোধ করেছেন 
নিমাইবারুকে মঞ্জুরী কমিশনের দতাপত্তি 
করতে। 

উল্লেখ থাকে, আধামী ফেব্যারী 
মাপে বিশ্ববিঘালতে মঞ্জুরী কমিতনের 
সভাপতি অবসর [নচ্ছেন। 

বানী গান্ধীর সঙ্গে উপাচার্য 
নিযাইবা র খৌহাদ্য আছে। হয়ত 
নিমাইণা কে মন্রী কাম়“নের সভাপতি 
করা হতে পার্ে। দিমাইগাযকে 
নচেম্বর '৮৪ভে বিশ্বভারতীর উপাচার্ব 
পদে নিয়োগ বরা হয়েছিল। 


॥ ছুই ॥ 


এতদিনে সি পি আইয়ের 


জ্ঞানচক্ষ,উত্মীলন 


অনেক দেরীতে, গ্রার এক দ্বশঙ্ত 
ধাে হলেও পশ্চিমবঙ্গের লিংশি আই- 
এর প্রবীণ নেতা জীবিশ্বনাৰ দৃখে।- 
পাধায় ্কপ্টে লাজ স্বীকার কয়ে- 
ছেদ যে সত্ব দশকে সিদ্ধার্থ রায়ের 
সধ্কারের লঙ্গে সংঘেগিতার নীতি 
গ্রণ কর! তীয় দলের পক্ষে ভূল 
হঞ্জেছিল। 

তার পর্টিঃ রাঙ্গা সম্মেগন উপ- 
লক্ষে রাজ্য সম্পাথক হিসাবে তিনি 
ঘে ভাবণ ধন তাতে তিনি লদশুদের 
কাছে বলেন ছে, ঘে সরকার সিপি 
আই (এম) ও অভ ৰাম 'স্বীদেয় 
উপর দঘনমীতি চালিণে ধার এবং লব 
রদ্গের শ্রণগ্গীবী মায়ের আনে।- 
জনকে দ্:বিয়ে রেখেছিল তায সগে 
সংযোগিত! করা অন্যায় হয়েছিল । 
সেই লর়কারের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল লিপি 
আই এবং প্রতিটি আদনে দারুণভাবে 


হেরে খায়) “এই ভুলের দক্ণ আ/ঘাদের . 


ছায়িত কম নয়।" 

ছরুয়ী অবন্ার সময তাদের দলের 
অমুস্থত নীতিতে তুল ছিল সে কথা 
দ্বীকার করেন তিনি। অবশ্য এই জলত 
লে বেস দেতৃতকে দাদী করে" 
ছেন। কিন্তু গাঙান্তরে কংগ্রেণীষের 
লঙ্গে হাত খিলিয়ে চলার পেছনে 
পার্টি॥ দৃষিতদীতেই বে গল? ছিল তা 
প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 

এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি 
বঙগেছেন থে তখল তুল হয়েছিল এই 


কলকাতায় পোপের 

4 
কর্মসূচী 

পোপ দ্বিতীয় অন পল ওর! 
ফেব্রুয়ারী কলকাতায় পৌছুখেন। 
বিধান বন্দরে পে।পকে নধধন। 
জানাবেন মৃখ্যমস্ত্রী জাতি বহু এবং 
পশ্চিহযহ্নের রাজ।শাল উনাবস্কর 
দীক্ষিত। বিমান বন্দর থেকে তিনি 
পোদ! খ:বেন কালিখাটে, সাদার 
টেচিজার দিল ভাগ আশ্রথে। 
৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিকেলে পোপ বিগেত 
প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ্মধিক মানুষের 
সামনে ভাহণ ঢেবেন। ওয়া ফেব্রুয়ারী 
রাত সাতটা বুড়ি মিনিটে একটি 
বিশেষ অচুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি- 
নিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করযেন পোণ। 
স্বামী লোকেশখরানন্দ ও ওখানে উপস্থিত 
থাকবেন । সুচিত্রা মিত্র এ সভাত 
গান গ্রাইবেন। এছাড়াও পোপের 
বিতিন্র জনসভার বাংলা গন পাও 
হবে। জনপ্রতি এক সাংবাদিক 
লক্ষেলনে মা্চাবশপ হেনরি ডিন্বজ! 
পোপের কলকাতার এই কর্মহ্থচী 
জানান। 


ভ্র'ন্ত বো থেকে যে ডাতী় বুর্জ 
সা্াড্াযবাদ ৰিরে'ধী বলে শেষ বিচাবে 
লব্থন:ঘোগ! | “তুলে গেলা যে শালন 
ক্ষমতা আমীন বুর্জে'য়ার! সায়া ছা- 
বাঢের সঙ্গে দৃক থাকলেও তার ভূষিত 
বগলে বার স্বাধীনছার আগে 
ক্ষহতাহ আসায় হত সাধারণ যাগ্হকে 
লযণেত করে এং ভ|.দএ লংগ্রাহকে 
কাছে লাগানোর হে ভূমিকা পালন 
করে ক্ষমতাসীন হয়ে 1 সর কয়ে 
না, করতে পরে না। দাজাজ্যগাদী- 
ঘের সঙ্গে দয় কঘাকহিডে লে তগন 
ক্ষমতা ব্যবহারের উপর বেশী। নির্ভর 
করে।? | 

বিশ্বনাধবাবুর মতে ক্ষমতায় থাকার 
থার্থে ক্ষঘতানীন বু'্জায়। ধনিক ও 
এফচেটিয়! স্বার্থ ত বটেই, এমন কি 
আমনাতাত্রিক শক্তিকে রক্ষ। করে 
তাদের সহযোগি হায় দেহনতী মাম্বের 
অগ্রগতি রোধে সচেষ্ট হয়। কোন 
কেন বিধশ্নে সাঘাজ)বাদছ বিরোধী 
ক্ষেত্রে নাপা ঃত প্রগতিশীলঙার হিল 
থাকলে ও বিরোধী বৃর্জে'ঘ। এবং ক্ষমতা- 
সন বৃর্জে।য়ার সঙ্গে দেশের মাহুহের 
ঘন্বে গুণগত পাক্কা ঘটে ৰায়। 

ওণুধোলাধ্যাগ্ন খুবই খোলাখুলি 
ব.জছেন থে ১৯৭৭ সাল পযন্ত এই 
*সাহে আজ” ছিল গোট! পার্টি। 
তারপর ১১১) লালেছ অভিজ্ঞতার 
নিদারুণ সবলে) এই মোহভঙ্গ ঘটলো 
শঞনপাধারণ নিধষগাধে আমাদের 
প্রত্যাখ্যান বরে শিক্ষা দিল”। 

এই ভুলের থেকে শিক্ষা হিন্বে 
আগ৷নী দিনে পার্টিঃ কি করণীদ 
হওয়! উচিত তার একট! লব্ব| ফিরিন্তি 
তিনি চিয়েছেন। হেশের সব কমিউ- 
নিইদের একা, পশ্চিমে বাধক 
সয়কাঃকে পকি ঘোগানে! বাম ও 
গ্ণতহ্িক শকিকে একাবদ্ধ কয়ার 
অঙ্গীকার তার মধ্য রয়েছে। তার 
তাপের প্রতিবেদন পাঠে মনে হর্ন থে 
দলের স্শ্্দের মনে একট) তথ মাছে 
ঘর পোড়া গরু বেল পি'ছিরে থেখ 
দেখে ভদ্র পান) সেটা হল যে এক- 
কালে বংগ্রেসের লেছুড়ে পরিণড হয়ে” 
ছিলবেদন তেমনই আবার দি পি নাই 
(এহ)-এর লেছুড়ে গঞ্জিণত হয়ে বাবে 
নাকি দিপিআই? 

হিশ্বনাথবাবু অবপ্ত ভরদ! খিয়ে- 
ছেল এমন হওয়ার আশঙ্কা নেই। 
আদলে এই ধরণের চিন্তাধারা একই 
মানদিকতা থেকে আলে। তাহুল 
নিজেদের কযোগোগের উপর আস্থার 
অতাব, এক্য দস্পকে ঘাত্ত্রিক হনোভ'ব 
আর ফোন রকম রচ্ছ দাধনের ম'ধ্যদে 
বর সহজে কিন্িষাৎ করার প্রধণতা। 

দীর্ঘকাল দিদেদের উদ্ভোগে গণ 


গঠন এবং গণ আন্দোলন ন! করে 
করে আন্বার অভান এলে গেছে। ধার 
ফলে কি চা কি যুবক, কি শিক্ষক 
কি খঠিলানের দংগঠনে নতুন খু দেশ! 
যায় ন! এই দসে। শ্রনি? ও কষ 
আন্দোলনে এর ফন মে'টেই ডাল নগর । 


ধিশ্বনাথবাবুদের ভাব) উচিত থে 
ছুই কুরিউনিয শার্টির হবে] হাসি 
ভবে ওঁকোর ফন তাল হবে না_ 
নিবিষ্ট কর্মস্গির তিত্িতে যেহনতী 
মাছের সুখ ছু:ধের জড়াঃগের শরিক 
হে এক। গড়ে উঠে তার ফল স্থায়ী 
হবে। পরীযারেশ্বর রাও এই এম এল 
নাথদিরি পাদ একসঙ্গে বিবৃতি দিলেই 
উজ গড়ে ওঠে না--ঘেদন এককালে 
গান্ধী ছি) বৈঠকে হিন্দু দুদলমান 
উঙ্গ হয় নি। সরহকারতে সমর্থন 
করার নাষে কিছু দা উঠিয়ে নেও 
যার মনোভাব ত্যাগ কণতে হবে। 
এসব জ্রট বিচাতি কাট!লো| সহ নগ্ু। 
তবে বিশ্বনাথঝ'বু স্বামীগীত ভাষায় 
বলেছেন &;কি | দে কোন মহং কার 
কর! ধায় না। 


সামনে পৌর সার নির্বাচন 
অণছে। নির্বাচনে কথেফট আমন 
বেশী পাওয়ার জক্ণ নাদর। অনেক 
বেড়ছি বলে চীৎকার করলেই কিন্তু 
দলের শক্ধি বৃদ্ধির পরি5য় দেয় না 
একখ| মনে রাখ! দৱকা৷। 


মাস্টার প্রিণ্টানের 
স্বর্ণ জয়ন্তী 


পশ্চিমবঙ্গের প্রেস মালি দের 
সংগঠন মাইার প্রিন্ট এসো, 
সিয়েণনের সংর্ণ জা উৎসব পালিত 
হবে ৩১ জানুয়ারী থেকে ২ ফেব্রুয়ারী 
১৯৮৬। এই উপলক্ষে দেন্ট পলদ 
ক্যাখিড়াল ংলে দৃত্র। স্ব সম্প্ষিত 
এক প্রদর্শনীও হুবে। এই সর্প 
আন্ধী সম্মেলন ও প্রদর্শনীর উদ্ধোধন 
করধেন য়াজোর শিল্পমন্ত্রী শ্রীনিদন 
বন্তু। প্রধান অতিথি হিসেবে 
খাফতেন কেন্ত্রীর সরকারের শিপ 
উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্রহত্রী এম. অক্ছণা- 
চলম। সন্মানীন্ন অতিথি হিসেবে 
থাকবেন বলগ্াতার যেয়ে শ্রীকহল 
বহু । এই উপলক্ষে সর্বভারতীয় 
হাইার প্রিন্টার ফেডরেশনের 
সভাপতি তি. হ্বত্রাক্মণিত্বাযও 
খাজবেন।  প্রদর্শ |, গেদিনার ও 
স্বলাবান রচন! সঙ্থলিত শ্যারক্ 
পথস্তকার মাধাৰে মুদ্রণ হয়ের আধু- 
নিকাধরণ দম্পর্কে বিক্ষ। দেওয়া! হৰে। 
সমপ্রতি এক্ষ সাংবাদিক সম্মেলনে 
লফিতির পক্ষে পবিত্রকমায মুখা 
এই খবর দিয়ে বলেন হে স্বর্ণ জধস্তীর 
পরো কমন্ছিঠী এমনভাবে তৈয়ী 
করা ছদ্বেছে ঘাঁতে বড়, স্বাকারি ও 
ছোট গ্রে লকলেই এক্সঘোগে একে 
সফল করে তুলতে পারে ও সকলেই 
ল।ভবান হয়। 


দর্প৭ | শুরুধায় ৩১৭ জানুয়ারী, ১১৮৬ 


আত্মহত্যার ঘটনাকে হত্যা বনে 


মামলা সাঙ্জানে হচ্ছে 


৪এ দৈয়দ খালি লেনের গৃহবধু 
উধা। গপ্তার আত্মহত)ার ঘটনাকে 
হুতা। বলে লান্ানো হাদঙ্গার 
শ্রধতী গলা শ্বশুর এবং স্বামী 
সম্ভকুদার গুপ্ত ও নরেশকুমাত গুপ্ু-কে 
নানাভাবে হয়নি করে পুলিশ 
তাদের বিয়ে হতা] কবুল কমার চন্য 
ভগ দেবাচ্ছে। আত্মহত]1॥ ঘটনার 
পর উহার তাই স্বয়েশ আগরওছাল]॥ 
অভিখোগের ভিত্তিতে বর্ধঘান খানার 
পুলিশ গত ৬ই ডিচ্ব্বের কলচাঁত। 
পেকে সম্হুস্'র গুপ্ত এবং নর়েশ?থার 
গুপঠকে তারতীন্ব ফশুবিতির ৩.৬/ 
৪১৮ এ হারাম্থ 018 করে। ৭ 
ডিদেক্বর তাদের বর্ধমানের এল. ডি. 
কে, এদ-£র কোর্টে” হার করলে 
এস. ডি. ছে.'এষ তাহের ২,শে 
ভিেন্ব। পযন্ত ছেল হ1গতে আটক 
রাখার নিগেশ দেন। চিন্ত ১৮ট 
িসেম্বর বদ্ধষালের দাওয়া ভবের 
কোঁটে ঙামিনের জদ্ভ আবেদন কর! 


হলে দাহরা জজ তাদের জামিন বঞ্চ্ত 
করেন। 


ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত 
বছর ৮ই ফেব্রুয়ারী উবার সঙ্গে 
নরেশ কুমারের বিষাহ হ্য় এংং গত 
আত্মহত্যার ঘটনার কয়েকদিন আগে 
তাদের একটি পত্র দদ্ধান হছ। এই 
পত্র সন্তান হওয়ার উপলক্ষে গত «ই 
ডিসেম্বয় নরেশ কুমারের বাড়ীতে 
একটি উৎসবের আয়ন কয়! হয়। 
উৎপধের দিন সকালে উধার খে 
নিতে গিথ্নে বাড়ীর লে1কজ:নরা 
ভানতে পাঃলে| ঘে উয! বাড়ীতে 
নেট । সঙ্গে সঙ্গে উবার খোজে তার 
বাপের বাড়ীতে জোক পাঠালে! হয় 
কিন্তু সেখানেও উদ! ঘানি বলে তার 
বাপের বাড়ীর জোকছনেরা নরেশ 
কুমারের পাঠামো লোকের কাছে 
বলেন। উদ্ধার কোন খেছ দা 
পাওয়াতে উদ্ধার শ্বস্তরবাঁড়ীর লোক- 
ছনের1 পংজিশে ভাগ্রেরী করেন এবং 
লালবাজায়ে ছিপিং স্কোয়াভেও এই 
ঘটনা গানানো হয । 

সেইছিলই অর্থাৎ «ই ডিদেশ্বর 
ব্র্ধহান থেকে খবর আলে থে ॥এ 
সৈয়দ খালি লেনের গৃহবধু যতী 
ষ্টধা গুপ্ত! বখানে একটি বহতলা 
বাড়ীর ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
আস্বহুতা। করেছেন। খবর পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার শ্বশুরযাড়ীর লোক- 
জনের! বর্ধগনে ছুটে খান । পোষ্ট 
মটেছ হও পর তায় মৃতদেহ 
সৎকারের বাবস্থা করা হর। এদিকে 
উধায় ভাই স্থরেশ আগরওয়ালা 
শ.লিশের কাছে অভিযোগ করেন থে 
তার বোন উধাকে তার ্বগুরবাড়ীর 
লোকছনের হত্যা করেছে। দেই 


অভিযোগের ভিত্তিতে বর্ধমানের 


পলিশ কলকাতা গেকে উধার বশত 
এবং তার স্বাষীঞ্চে গ্রেপ্তার করে। 


ধ্যানের পলিশ এট ঘটনার 
তস্থে করে এমদ কোন প্রাণ বা 
দাক্ষীদাবুর পাননি যাতে এটিকে 
হত]! ধলা ঘান়্। এমন কি 
বর্ধমানের দারা জহ জামিন ॥্র 
কণার দম বলেছেন দে বিধাতের পত্র 
থেকে উধায় স্বগুরধাড়ীঘ লে|ক- 
কানা তার ওপয় অত্যাচায় করতে! 
এমন ফোন প্রধাণত নেই ঘা এর 
আগে উধা বা তার বাপের যাড়ীর 
পক্ষ খেকে পলিশেয় কাছে কেন 
অভিযোগ বা নাত্বীয় সদনে কাছেও 
শ্বশুয়বাড়ীর লোক্জ:নর। অত্যাচার 


করছে বলে কোন কথাই বল| হন 7 । 


এই পরিস্থিতিতে তাদের আটক 
রাখার কোন যুক্তি নেই বলে দায়র] 
এজ তানের লর্ঘদাপেক্ষে জারিন 
মগ্ুর করেন। বর্ধমানের প,লিশের 
তন চলার লয়ে থেকেই এক. 
শ্রেণীয় স্বার্থান্বেষী লোক এই আাত্ম- 
হত্যায় ঘটনাকে ছুলিগে ফাপিয়ে 
হত্যার ঘটন! যনে প্রচার চালাজেদ। 
এতে স্থানীয় বেশ কিচু যা শুন্ধ। 
তাদের বক্তবা উদার তাই স্থরেশ 
আগরওগ!সাঁর অতিঘোগের ঠিত্তিতে 
পলিশ দাত্মহত্যার প্ররোচিত কযা 
হয়েছে বলে মাদল! করেছে! 


উদার শ্বরষায়ীর লোঃন্রণ্রো 
জার ওপর অত্যাচার চাপে তাঁকে 
আত্মহতা। করতে বাধ্য করেছে তা 
ঘর প্রাণ হয় তাহলে আইন মাফিক 
বিচার বিচারকের রায় সঙগলেই সাব! 
পেতে নিতে বাঁধা। কিন্তু বাধা» 
চলাকালীন উবার শ্ববাড়ীর 
লোগজনের] পুলিশের পাছাবো থে 
লব কাঁণ্ডকারধান| কাছে তা আইন 
বিরুদ্ধ। হৃওয়াং কলকাতা এবং 
বমন উতত্ন পলিশ কর্ধরপক্ষেত্র 
কাছে এলাকার নাগরিকদের আবেধন 
থে এই ঘটনার ধেদ এলাকার শাস্তি 
বিদ্থিত না ছয় এবং উদার শ্বশ্ুয- 
বাড়ীর লোকজনের] অন্তু লাহন 
বা অঙা।চারে॥ কবলে না পড়েন 
লেকে পুলিশের লক্ষ্য রাখ। খুঃই 
প্রয্নোজন। সম্প্রতি এই মাদল! 
বন্ধাযানের পলিশের হাত থেকে 
সরিদধে এন রাজা গোযেন্দ। দগুছের 
হাতে হেওয়া হয়েছে। রাদা 
গোয়েন্স। দরের অনেক ডিলার 
এই হাষলার তথ শুরু কয়েছেন। 
ইতিহধোই তদন্তকারী অফিলার উধার 
বাড়ীতে তদন্ত এবং তজ।দী চালিয়ে- 
ছেল। তাতে হত]! বা আত্মহত্যত্র - 
প্ররোচনা কয়র কোন নিষর্শনই 
তদ্ধকারী অফিলার পাননি বলে 
বিদ্বপ্ত সুত্রে দন! গেছে। 


দপ'ণ | শংজবার, ৩১পে গারারী, ১১৮৬ 


গান্ধী ও ভারতের কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব 


অশোক চট্টোপাধ্যাম 


গান্ধী ও জাতীর বুর্জোয়া! লজ 
গাদী-নেতৃতকে প্রগতিশীল 
বানানোঃ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে 
গাঝীয় সঙ্গে কামউনিউদের দহযোগিতার 
বিষয়টিকে ভাববিক ঘৃক্তিস্থাপনায় আনতে 
গিয়ে প্রক্ৃতপশ্দে গান্ধীকে জাতীর 
বুর্জোদ্ার প্র-তনিধি ছিমেবে দেখানোর 
প্রয়াদী স্বাক্ষর কিছু অবিরল নয়। 
গান্ধীর একদন পরম অচুগামী 
অগলীবন রাম তার ‘ফাষ্ট চালে ইন 
ইত্িয়া' গ্রন্থে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গীকে 
বোঝাবার জন্যে দীর্ঘ উৎ্ধতি দিয়ে- 
ছেন তা ‘জাতপাত ও বর্ণামের 
সমর্থনের খোলাখুলি ও গোয়াষীপূর্ণ 
“এর থেকে আগ কিছু থাকতে পারে 
নাং একথা বলেই বর্তমান সি পি এম 
তাত্বিক রণৃদিভে একে আতপাতের 
পক্ষপাতী ‘জাতীয় বুর্সোয়া'র দৃষ্টিভঙ্গী 
বলেছেন 1৩৪ kd 
‘ম্য পারসগেকটিত’ পত্রিকার এক 
সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল 


ciousens was essentially 
bourgeois and, therefore, his 
nitionaffem ' was Boverned by 
@ bourgeois class outlook, 
Whist : does it algnify?: It 
means that bis conceptions of 
Imperlalism, of atruggle 
888808 Imperialism, of 
method of thdt struggle, of 
national চাস were 
determined thal Vass out- 
[1০0৮.৩৭ গান্ধীর বুর্জোয়া দর্শন ও 
* 7 তার বুর্জোরা শ্রেণী দৃ্টিভগী মন্পর্কে 
এক্যমতের জারগায় খেকে জাতী 
মূকি সংগ্রামে গান্ধীর তুমিকাকে তুলে 
ধরা হয়েছে, যাকে স্বয়ং এ. আর 
1 দেশই আবার দু্তবদ্ধ করতে গিয়ে 
গান্ধীকে জাতী বত্ধোয়ার প্রতিনিধি ' 
বলেছেন এবং তার মতাদশে একটা 
‘progreasive content! খু’ 
|  পেয়েছেন।*৬ ১৯২৬ মালের ১লা 
ডিসেম্বর ডারতের কমিউনিষ্ট পার্টি যে 
ইস্ডেহোর £চার করেছিল তাতে দাতীয় 
॥  বু্জোয়াদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী বিবৃত 
। হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে Indian 

Commupists did not reject 
hope of exciting wide sections 
of the bourgeois classes toa 
more decisive siruggle 
against Imperialism. 

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে 
১০২৭ দালে স্থালিন ভারতী বুর্ডোছা- 
৷ ধের দুটো ভাগে ভাগ করেছিলেন! 
| একটা অংশ (পাতি বুর্জোয়া ) বিন 





‘The texture of Gandhi’s ০০০৪- . 


ভূমিকায় আসছেন, জার একটা অংশ 
বৃহছং (বুগ্গেয়ানের প্রতিনিধির!) 
আপোনকামী বুর্দোঘ! হিদেবে উঠে 
আলছেন, যার স্পষ্টতই entering 
into a bloc with imperia- 
li: ৩৮ আর এই শ্রেণীর এতিনিধিই 
ছিলেন গাদ্বীণী, যার দৃশ্ুতঃ জাতীয় 
মুক্তির প্রতি আস্থরিকতার আড়ালে 
ছিল ব্রিটিশ সামাদ্যবাগের প্রতি নিখুঢ 
পোবকতা। 

লেনিন ১৯২* মালে কমিষ্টার্নের 
ছিতীয় ক'গ্রেদে বলেছিলেন যে শোবক 
দেশগুলির ও উপনিবেশগুলর বৃর্তোহ্া 
শ্রেণীর মধ বে কিছু 'repporch- 
ment’ ঘটে চলেছে তাতে বরে দেখা 
যায় 3 ॥0 that very often— 
Pethaps even in most cases— 
the bourgeoisie of the oppre- 
886৫ countries, is io full 
accord with the imperialist 
bourgeoisie. 1.0, joins forces 
with it against all revolu- 
tidhary movements and revo- 
Jutionary  classes.> wT 
দেখা' যাচ্ছে যে লেনিন অসাধারণ 
বিচক্ষপতায় সঙ্গে গুতবন্ধ করেছেন 
নিপীড়িত দেশসমূহের বৃর্ধোয়াশ্রেনী- 
সামাজাবাদী বৃর্জোরাশ্রৌর সঙ্গে 
সমঝোতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তারা 
সকলপ্রকার' বিগ্লদী আন্দোলন ও 
বিপ্রধী পরেসীদমূহের -বিরুন্ধে সার্মান্য- ' 
বাদের সঙ্গে এঁক্যবন্ধ হয়। দ্বভাবউই 
প্রায় সামথিকভাবে ভারতীয় বর্ণোরা- 
শ্রেণীকে ব্িটিশবিরোধী অবস্থানে নিয়ে 
যাবার ব! বিশেষতঃ গান্ধীর মতো 
আপোষকামী বুর্জোষ্া-প্রতিনিধির মধ্যে 
জাতীয় বুর্জোয়ার অস্তিত্ব আবিষারের 
প্রচেষ্টা রৌতুকপ্রদ ঘটনা না হয়ে 
থাকতে পারে না। 

জাতীয় বর্জোদ্রাদের চরিত্র সম্পর্কে 
বলতে গিধ্ে মাও জে দঙ তাদের 
ইত ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। 
একদিকে, এই শ্রোটি সাম্নাজ্যবাদের 
ছারা উৎপীড়িত ও সামন্ত তয্ের নিগড়ে 
আবদ্ধ হায়, এদের উডয়ের সঙ্গেই 
তার চলেছে দ্বন্ব। এই দিক থেকে 
শ্রোটি [বিপ্লবী শত্তিগ্ুলিৱই একটি । 
আবার অন্যদিকে সাহ্রা্/নাদ ও 
সাষগ্ছতছের পুরোপুরি বিরোধিতা 
করার সহ এদের নেই, কেননা 
রাজনৈতিক ও অথনোতিক দিক থেকে 
এরা ভীষণ দুর্বল; তাছাড়া মাঘাজা- 
বাদ ৪ সামন্ত তর্ের সঙ্গে এব! এবনও 
অর্থনৈতিক বন্ধনে আবহ 19০ সাআজা- 
বাদের ছারা উংপী($ত ও লাণস্ততন্ত্ের 
নগড়ে আবছ হওছার দরুণ তাদের 


উভয়ের সঙ্গে যে বিণ্যোয়েত দন্ছের 
প্রেক্ষতে জাতীয় নুর্গোয়াদের বিপ্রনী 
শক্ষিগুলির অন্ততম বগে সোম্বানো 
হয়েছে, দেই বৈশিষ্ট্য গান্ধীর মধ্যে কি 
ছুনিরীক্ষা নয়? ব্রিটিশ সামাজ্যের 
সঙ্গে শন্বের বিপরীতে গান্ধী ব্রিটিশ 
সামাজাবাদের দেবাকেই জীবনের ব্রত 
ছিলেবে দেখতে অভান্ত ছিলেন, 
সাহস্থতছের সঙ্গে ঘন্বের বিপরীতে 
হিনেই ছিলেন সাদগ্ব-মতাদর্শের 
জীবন্ত প্রতিতৃ। নয়কি? 
অপরদিকে মূংস্থদি-বড় বর্জোরারা 
প্রত্যক্ষভাবেই সাম্বান্যবাদী দেশ 
সমূহের মূলবনীদের দেবা করে এবং 
তাদের হারাই প্রতিপালিত হতে 
থাকে। অসংখ্য বন্ধন গ্রাথাকলের 
সামস্ততান্তিক শকিগুলির সঙ্গে তাদের 
আবদ্ধ করে রেখেছে। শ্রেণী হিসেবে 
এর! বিভিন্ন সান্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর 
অহুগত।' চীনে এদের ভূমিকার 
নি্িষ্টকন্ণ করতে গিয়ে মাও দে দঙ 
নদেখিয়েছেদ বে এখনও জাপান- 
বিরোধী শিবিরে থাকলেও, একই সঙ্গে 
তারা 'লাপাঁনের প্রতিরোধ আর 
কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধিতার দুমুখো! 
খেল! খেলছে। তাই তিনি সিন্ধান্ত 
টানতে দিরে স্তালিন নির্দেশিত পথেই 
ববেছেন: এই 'আত্মুনমপ্িপস্থী বৃহ 
ুর্জোয়াদের সন্ধে আমাদের নীতি 
হলো, তানের শক্র রূপে গণ্য করে 
দূঢভাবে আঘাত দিযে তাদের 
পরাজিত করা।৪১ হিটিশ সাতরাজা- 


. বাদের কাছে আম্মসমপরগন্থ মুহদ্ধ 


বুর্জোয়া প্রতিনিধি গান্ধীর ভূমিকা 
কি জাতীর মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে 
অয়হূল ভুমিকা নিতে পেরেছিল, না 
নিতে পারা সম্ভব ছিল? চীনে 
জাতীর বুর্জোত্বার প্রতিনিধি হিসেবে 
মান ইলাং লেন-এর যে গোৌবোন্দল 
ভূমিক! ছিল, তার পাশে গান্ধীর 
ভূমিক! কি চংম নেতিবাচক শিক্ষার 
পর্চিনববাহক নয়? জাতীয় মুক্তি 
সংগাদের প্রেক্ষাপটে গান্ধীর প্রতিটি 
পদক্ষেপই কি ব্রিটিশ সাম্রাদ্যবাদের 
শ্বার্থপুষ্টতার বাইরে মূলগতভাবে 
অন্তিত্শীল ? তিনি একদিকে যেমন 
সামস্ততান্ত্রক মতাদর্শের খুতিমান ধারক 
ছিলেন, তেমনি অগ্থদিকে জদিদার- 
মালিকদের স্বার্রঙ্গার গ্যারাটিস্বকূপ 
ছিলেন! তিনি একদিকে থেমন 
ব্ৰিটিশ দাহাজ/বাদের স্থাধপুষ্টতার সঙ্গে 
নিজের স্বার্মকে অচ্ছেগ্তবন্ধনে আবদ্ধ 
রেখেছিলেন তেমনি কমিউনিইদের 
সম্পর্কে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটাতে 
গিয়ে ‘Communism appeals to 
০০1১, unfortnnately.8* বলে 


আনাদ করেছেন গায় পরম শ্রেণীমিত্র 
বিলাস কাছে ১৯৪:-এর গোড়ায়। 
শুধু তাই ন কামউান্দের রুখতে 
একনসমন্র আমকদের মধ্যে প্রচার কার্দ 
চাল।নোর অন্ত কংগ্রেস থেকে 'গান্ধী 
দেবা সংঘ' গঠন কর! হখ্চোছল, যাঁকে 
সৃষ্ঠপোধণা দিয়েছিল হু ব্রিটিশ 
প্রণাদন ৪৬ সুতরাং গান্ধীকে 
জাতীয় বৃর্গোরা বানানোর চেষ্টা করে 
ভার আন্দোলনে সান্নাজ্যবাদ[বরোধী 
প্রগতিশীল কনটেন্ট খোজার প্ররাল 
কাঁঠালের আমদত্ব বই কিছু নয়। 
১৯৩২ লালের মে মাসে ভারতের 
কমিউনিষ্ট পাটির কাছে লেখা এক 
খোলা [চিতে চীন, (ব্রটেন ও 
জার্মানীর কমিউনিষ্ট পাট” স্পষ্টতই 
গান্ধীকে ভারতের ‘বিপ্নবী- সর্বহার|র 
শত্রু’ বলে গণ্য ঝরেছিল।৪ 


মার্কদবাদী দৃষ্টিহংগীতে গান্ধী 


লেনিন যেমন ভারতবর্ধে ব্রিটিশ 
বিরোধী বুর্জো! গণতান্ত্রিক আন্দো- 
লনকে সমর্থন জানাবার কথ বলে. 
ছিলেন, তেমনি আব1র এর সঙ্গে যিশে 
যাওয়ার সভাবনার বিরুনধে হ*শিয়ারীও 
গিয়েছিখেন। স্তালিনও ত্রিটিশবিরোধী 
জাতীর সংগ্রামে আপোবকামী 
বূর্ভোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে সর্বহারার 
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। 
আবার ডিমিউ্ভও ব্রিটশবিরোধী 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে শক্তি 
শালী করার লক্ষ্যে জাতীয় বিপ্রধী 
অংশকে দানা বাধার প্রক্রিয়াকে 
সাহাৰ্য করতে বলেছিলেন ।--এই 
প্রত্যেকটি বক্তবে৷র মৌনভিত্তি হিসেবে 
চিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাত্রা্যবাদের 
বিরোধিতার, প্রশ্নটি । ব্রিটিশ সামাব্যা- 
বাদের সশস্ত আক্রমণের মূখে অছিংসার 
পথ কখনও গ্রা্চ হতে পারে না। 
তাই কমিষ্টাণের চতুর্ব কংগ্রেস লেনিনের 
পরামর্শমতো বলেছিল: Briush 
tule in India was established 
by force and is maintained 
by force. Therefore it can 
snd will be overthrown only 
by a violent revolution-the 
People of India must adopt 
violent means, without which 
the foreign domination based 
upon violence  cannnot 
৮৬ 80৫9৫,5৫ যা একই সঙ্গে গ্রান্ধী- 
মতাদর্শ ও তার পথকে সরালরি নাকচ 
করেছিল। এই কংগ্রেদ ঘোষণা 
করেছিল : we mus! stand shoul- 
der to shoulder with the 
people of India in their 
struggle against Imperialism, 


শুধু তাই নয়, জাতীর কংগ্রেদের 
সামনে তুলে ধরা হরেছিল 0১) 
সাম্রাজ্যবাদী শাগনের পূর্ণ ধ্বংলক্রণ 


॥ দিন৷ 
ব্যতিরেকে জনগণের দ্বাভাবিক উ্তি 
অসম্ভব (২) তিটিশ সামরান্যবাদের 


সঙ্গে কোনরকম আপোদ নর (৩) 
সহিংস বিপ্লব ছাড়া ইংরেজ শালন 
উচ্ছেদ অসম্ভব এবং (৪) কেবলমাত্র 
শ্রমিক ও রদকরাই বিপনকে বিজরের 
লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে ঘেতে সক্ষম 19৬ 
_হ্ৃঙরাং ব্রিটিশ সাথাজাবাদের সঙ্গে 
আপোদ বাতিরেকেই তার বিকুন্ধে 
দাগ্রামের প্রশ্ন যেমন এখানে প্রাধান্ত 
পেয়েছে, তেমনি সংগ্রামের পথ হিসেবে 
সহিংস বিপ্রসায্বক পথকেই নিদারণ করা 
হয়েছে, যা গান্ধী মতাদর্শের বা 
ক'গ্রেপের মগো গাধী-নেতবের কাছে 
আমসমপর্ণবাদী লাইনের ১৮* চিগ্রী 
বিপরীত বন্তব্য হাজির করে। 
কাগ্রেদের মধ্যে গান্ধীর সঙ্গে 
অন্তা্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের কোনরকম 
ঘন্ব ছিঙ্গনা একথা ঠিক নয়। মধ্য- 
তিরিশের দশকে নেহেরর 159৫1811816 
stance" বিড়লার সন্ধির স্বার্থে সণ 
by-passed by the working 
committee.s1 জেল থেকে মুক্তি 
পাবার পর জয়প্রকাশ নারায়ণ 8৫/01- 
tted that a violent struggle 
could not be Gandhian. 
নেছেকুকে লেখা! ‘হিন্দ স্বরাজ’ সম্পর্কে 
গান্ধীর «1১০১৯৪৫ তারিখের চিঠির 
প্রান্তরে নেছের যথেষ্ট বিতৃষার সঙ্গেই 
লিখেছিলেন; যে এটি তার কাছে 
পুরোপুরি অবান্তর বলেই মনে হর়। 
গান্ধীর সামস্ত-নতাদর্ের প্রতি অচল 
আহগত্যের বিপরীতে নেহেরু নিজেকে 
একজন “সমানতনবী ও প্রজগাত্' বলে 
ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন 
খেam not believer in kings 
and princes, or in the order 
which produces the modern 
kings of industries.8ta কিন্ত 
বাস্তবিক গান্বীদী ভালোই জানতেন 
যে নেহেকর communist views 
need not...frighten anyone.to 
অন্তদিকে গান্ধীর স্বরাদদ প্রণুধ বিস্তর 
বিষয় দিয়ে নেক্রের হন্ব থাকলেও 
গান্ধী নেতৃত্বের অবিদংবাদিতা নেক্রে 
প্রমুখের কাছে ছিল একটি বাস্তব সত্য। 
ভার আত্মজীবনীতে নেহেরু গান্ধীর 
“অতুগনীর জনপ্রিয়তার’ কোন বৌদ্ধিক 
ব্যাথা] থেওয়া যার না বলে মতপ্রকাশ 
করেছেন, it was sheer magic.*> 
কংগ্রেসের অনেক নেতার গাস্ধীর 
দৃষ্টির বহু বিঘ্ন সম্পর্কে সমালোচনা 
থাকলেও তারা গান্ধীর নেতৃত্বকে মেনে 
নিয়েছিল কেননা they recognized 
that he (Gandhi) could reach 
the masses despito their 
Opposition to his ideas.®> 


দ্বভাবতই কংগ্রেন-নেত্বৃন্দের 
অনেকের সঙ্গেই গান্ধীর অনেক ক্ষেত্রে 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠার 
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গান্ধী ও ভারতের কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব 


ওর পৃষ্ঠার পর 
দবচ্ছের অবকাশ থাকলেও, একথা 
বনম্বীকাধ বে ভারতেন্ব জাতীয় 
কংগ্রেলের অনিলংবাদিত নেত! ও 
নেতৃত্বদায়ী শক্তি [ছলেন গান্তী। 

এহেন গাস্ধী-নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস 
সম্পর্কে চীন, ব্রিটেন ও জার্মানীর 
কমিউনিষ্ট পার্টির দৃট্টিভদ্দী ছিল : 
The Indian bourgeoisio which 
is Uying to preserve is influ- 
ence over the masses, end 
when did not break off its 
negolietions with British 
Imperialism at the end of the 
Second Round Table confer- 
909০, is continuing its policy 
of counter-revolutionary 
compromise with British 
Iniperielism and betrayal of 
he revolutionary people.*S 


তাঁরভীর কমিউ'নষ্ট পার্টির ভুল 
প্রসংগে ভা হৃপ্রতিন কাদউদি্ 
পারি কমু 

>;দনৈক বুর্জোয়। ইতিহানিক পৰন্ত 
ব্বীকার,.করয়ছেন বে ভারতের মুক্তি- 
লাভের কৃতিত্ব 'একমাঅ- এমনকি, 
প্রধানত; মহাত্মা গাস্ধীরই প্রাপা' এই 
বিষ, প্রচারিত মত ও প্রচার সম্পূর্ণ 
হাস্ড ৪ ১৯৩৩ সালে, আইন 
অমার আন্দোলন ‘ব্যর্থ ও.পরিত্যক্ত' 
হওয়া পরে গান্ধী ভারতের যুক্তি 
সংগ্রান্ে 'আর. কোন অংশগ্রহণ করেল 
নাই.('গ7 জু তাই নয়, সাতচন্লিশ- 
উত্তয় পর্বে ১৯৫৬ দালে লর্ড 
আুটিলিকে ইংত্রেদদের ভারতত্যাগের 
‘নিক্ান্কে' গান্ধীর কার্বকলাপের 
ভাব কতদূর ছিল দজিজাম| 
করা. হলে, লর্ত আটলি একটু 
অবস্জান্নচক হালি হেসে . বলেছিলেন 
108670৮0100818৬ ১৪৪৭ সালের 
দেপ্টেম্বর মানে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
নেখেক, বল্লভভাই পাটেল ও জি, বি. 
পন্থ কৰ্ণক স্বাক্ষরিত এক আগষ্ঠানিক 
বিবৃতিতে বগা! হয়েছিল: এ. আই. 
মি।দি বা গান্ধীর তরফ থেকে 
অচ্যধীনিকভাবে কোন সংগ্রাষই শুরু 
বরা হযনি।2? 

রণদিত জাতীর মুক্ত আন্দোলনের 
প্রেঙ্গাপটে বজব্য রাখতে গিয়ে 
কমিউনিষ্ট পাটির কিছু ভুলের কথ! 
স্বীকার করেছেন, হার নাকি ১৯৩৪ 
সালে শুধরে নেওয়া পর আর পুনরা- 
বৃষ্টি হানি। কিন্ত ভুলগুলি কি মূর্ত 
অডিত্বে ধরা পড়েনি। বরং তিনি 
জোর দিতেই বলেছেন : জাতীর মুকি 
সংক্রান্ত এমন একট। ‘বৈপ্লবিক উপলব্ধি 
ও কর্মসূচীর অগ্ে কমিউনিষ্ট পার্টি 
স্থসঙ্ছিত ছিল' যা ভারতীয় মমাজের 
শ্রোিন্রক অবস্থায় ওপরই প্রতিষ্ঠিত 


ছিল।২* অর্থাং ত্রিটি বিরোধী 
জাতী মুক্তি আন্দোলনে কোন ভুলের 
অছিত্বের স্বীকার গার বন্ধব্যে 
অন্বপন্থিত। মুজাফফর আহমেদ 
স্বীকার করেছেন যে ১৯৩২ সালে 
ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিকে একট! 
খোলা চিঠিতে চীন, ব্রিটেন ও 
জার্মানীর কমিউদিই পার্টির বেনী 
বমিটিগুলি ভারতীয় কমিউনিউদের 
*তীত্র সমালোচনা" করেছিল। এমনকি 
এ ঘটনার বংসরাধিক কাল পরে 
১৬।৭/১৯৩৩ তারিখে চীনের কমিউনিষ্ট 
পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি ভারতের 
কমিউনিষ্ট পার্টিকে আবারও একট! 
খোলা চিঠিতে 'তীবতর ভাষার 
ভারতের কমিউনিষউদের সমালোচনা 
করেন।"্ত* কিন্তু মজার ব্যাপার, 
মুাফফর আহমেদ এই 'দনালোচনার' 
ও “তীব্র সমালোচনার" কারণ ও ভাঘা- 
গুলি একবারও উল্লেখ করেন নি? 

লেনিন বলেছিলেন থে ভারতবর্ষে 
বর্তমান আন্দোলনের (সমকালীন সময়ে) 
শক্তি নিহিত ররেছে জনসাধারণের 
বিশেষতঃ শিল্প-সর্বহারাঁদের ( 804৪ 
trial proletariat) জাগরণের 
ওপর, আর এর দুর্যলতা!| নিদ্িত রয়েছে 
বিপ্লবী নেতৃত্বের চেতনার ও উদ্যোগের 
অপর্ধাপ্ততার মধ্যে ০ আর এর 
সুত্র ধরে চীন, ব্রিটেন ও আর্ানীর 
কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতের কমিউনিষ্ট 
পার্টির কাছে লেখা খোলা চিঠিতে 
দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছিল ষে ভারতে 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাধারণ চিত্র 
আদৌ সন্তোষজনক নয়। এমনকি 
জনগণ থেকে কমিউনিষ্টরা বহক্ষেত্রে 
বিচ্ছিন্ন ছিল এবং 10 some places 
not clearly differentiated from 
naliopal reformitm, adopiing 
8 conciliatory policy towards 
10১ 

১৯৩ সালের জুন দাসে ধোঙাইদ্বের 
সংগঠন তার দলিলে স্পষ্টতই স্বীকার 
করেছিল যে আমরা বোদ্দেতে এমন 
একট! অবস্থার এদে পড়েছিলাম ধার 
জর প্রকৃতপক্ষে আমর! লড়াইয়ের 
মন্বদান থেকে সরে এনে তাকে পুরো” 
পুরোগুরি জাতীয় কদগ্রেসের হাতে 
তুলে দিয়েছিলাম আর হ্বাভাবিক- 
ভাবেই এদবের ফলশ্রুতিতে শ্রমিকদের 
কাছে কংগ্রেসই সামাজাবাদবিরোধী 
সংগঠন ছিসেবে প্রতিভাত 
হয়েছিল ॥উ২ 

এই খোলা চিঠিতে কংগ্রেসকে 
বুর্ভোথা জাতীপ্প কংগ্রেদ হিসেবে 
অভিহিত বরে বলা হয়েছিল যে এই 
কংগ্রেম deeply hostile lo the 
proletariat, distracting the 


workers and peasants from 
the against the 
capitalists landlords. 
এক্ষেত্রে সাস্াজ্বাদনিরোধী কমিউ- 
নিষ্টদের সঠিক নীতির পূর্বশ্ই ছিল 
নিদিষ্ট বরে শাণিত আপোদহীন 
সংগ্রাম পরিচালন! কর! এবং জাতী 
কংগ্রেদন ও (বিশেষতঃ বাম জাতী 
সংস্কারবাদীদের মুখোশ খুলে দেওয়া। 
কিন্তু এসব কাছে তার! যেমন সফলতা 
অর্জন করতে পারেনি তেমনি বান্তবতঃ 
they completely cleared the 
All Indie arena for the 


struggle 
and 


national reformists.s> 
দেড় বছত্র অশ্বর কর ও পানা 
ন! দেওয়ার যে জাতীয় কংগ্রেপের 
কর্মসূচী ছিল তা প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের 
কাছ থেকে ব্রিটিশ সাহাজাবাদীদের 
কর আদার করতে সাহাধ্য করেছে। 
কেনন! মুখে কর-খাজনা না দেওয়ার 
শুক আহ্বান রাখলেও কার্চক্ষেত্রে তা 
পরিচালনার ক্ষেত্রে অসংগঠিত 
প্রক্রিয়াকে জীবস্ত ধারাবাহিকতায় রেখে 
এই কর্মন্থচীর বিরুদ্ধেই বাণুবে প্রতি- 
বিপ্লবী ভুমিকা নিশ়েছে।ড৪ এর 
পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিষ্টদের কর্তব্য 
নির্দিষ্ট করতে দিয়ে বল! হয়েছিল যে 
কর-খাজনা না দেওয়ার কংগ্রেসী কর্ম- 
সুচীর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
কংগ্রেসের আন্দোলনকে ধারাবাহিক 
অদংগঠিত প্রাকিদায় রাখার জায়গা 
থেকে শুরু করা, একে গণতাহ্রিক 
আন্দোলনের পগ্রচারধমিতার নিয়ে 
এনে সামাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা 
সংগাঁমের বিষয়বন্তর সঙ্গে যুক্ত করা। 
আর এর ফলেই কংগ্রেসের 'বাম' 
বুকনির আড়ালে তাদের আদল স্বরূপ 
জনসমক্ষে তুলে ধরার মধ্যে দিদবে 
শক্তিশালী কৃঘক আন্দোলন গড়ে 
তোল! সম্ভব | 
এই চিঠিতে বলা হয়েছিল : 1১5 
Indian enti-imperielist and 
Tevolution 
a death-blow at 


agrarian 
deliver 


can 


British imperialism and thus 
hasten the complete destruc- 
tion of capitalism throughout 
the world and guarantee the 
victory of the world revolu- 
lion. And for this struggle 
the Indian Communists must 
prepare in a true Bolshevek 
manners 

কংগ্রেদ পরিচালিত গণ-ডেমনেক্টে- 
শানে কামউনিষ্টদের অংশগ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করার লঙ্গে সঙ্গে 
কমিউনিষ্টদের নিছন্থ ক্পোগান নিছে 
এরছে আদার কথাও এ চিঠিতে বলা 
হয়েছিল। আদল প্রহ্রই হলো নীতি 
ও দৃষ্টিভঙ্গী নীতির ওপর দাড়িতবেই 


দণ ॥ পুযার, ৩১শে জানেযারা, ১১৮৬ 


কৌশল নির্দারিত হওয়া উচিত। 
কেনন 000018001016৫ factional 
atruggle will play 1960 the 
hands of the British Jmperia- 
lists.SS 

ক্কিন্ধ ব্রা ৃপ্রতীম কমিউনিষ্ট পাটি 
গুলির এইসব সমালোচনা ও পরামশ 
ভারতীহ কমিউনিষ্ট নেতৃত্বকে কতগানি 
স্পর্শ করেছিল তা নতুন বরে বলার 
অপেক্ষা রাগে না। কেননা ১৯৩২ 
সালের এই সমালোচনা ও পরামর্শ, 
১৯৩৩.-এর চীন! কমিউনিষ্ট পার্টির 
সমালোচনার পরবর্তীতে এবনকি 
১৯৩৫  চিমিট্রভের পূুর্বোক্ণ্ত 
বক্কব্ের পরেন ১৯:৯-এর এপ্রিলে 
স্কথাণানাল ফ্রন্ট-এ পি. সি. যো 
সরদেশাই প্রত্থ বাঘা বাথা কমিউনিষ্ট 
নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রামের মতো 
“আজকের দিলে লবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
শ্রেণীংখরাথের' প্রধান সংগঠন হিসেনে 
যেমন কংগ্রেপকেই মেনে নেওয়া হযে" 
ছিল, তেমনি গান্ধীর ‘প্রগতিদীল’ 
ভুষিকার জনা গান্ধীকে সহযোগিতা 
করার বাস্তব বিষয়টিকে ব্যাখ্যাসহ 
প্রচার করা হয়েছিল। কমিউনিষ্ট 
পার্টির এই দৃষ্টিতগী ও আরও পরে 
বিশ্বঘুন্ধের সমস্থ ইমিকশুধু রানৈতিক- 
ভাবে নয় সাংস্কৃতিক লাইনেও যথেষ্ট 
রকম বিধফলের জনকে অবধারিত করে 
তুলেছিল। (সমাপ্ত) 
গ্রমাণপঞ্জী 
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॥ টাদার হার ॥ 
বাধিক ৩* টাকা 
ঘাগ্রাধিক ১৫ টাকা 

ত্ৰৈমাদিক *॥ টাকা 


National Congress. The Sun- 


ঘা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩১শে জাহয়ারী, ১১৮৫ 


বগাছারের খামার,;স্বনিউর কর্মসূচী এবং 
'ভগলীতে দূষণ ইত্যাছি 


-এনএফ কাম্রুদ্দিম আগর 


এই লেখা তৈরীর দমন দেখে 
এলাম একটি খামার। ধান তোলা 
শেষ হয়েছে অনেকেরই । গ্রামের 
লোকের বাড়ীর উঠান ভাকা। ধান 
কাড়ার ঝামেলা কম। খামার খা খা 
করছে। যাদের গোল! আছে বা ধান 
কাখার আলাদা ঘন অথবা মরাই 
বর্তমান তারা ভরে ফেলেছেন ধানে। 
আগে ধান কাড়াই করায় সময় গোবর 
ব্জল ছিটিয়ে খামার লেপ! হতো। 
তাতে ধানে মরলা কাক ঢুকতো 
কম, আদকাল চাষী ও জনমদু্র 
শ্বাদীন। যেমন তেমন করে কাজ 
করলেই হলে! । বেশী কান্দ করতে 
"অথবা ঠিক সময়ে কাদ করতে "বলনে- 
ওয়ালার” মুখে ছাই। 

বর্গা অমির মালিক অর্থাৎ ভাগ 
চাবী নিদের বাড়ীতেই ধান তুলছে। 
বাড়ীর সামনে গরীব চাবীয় যে খামার 
ত! স্ব ব| বড় আকারের. হলেও 
“চেহার! ছচ্ঘ্ষনক । ছেলেয় মলত্যাগ, 
'ছাখলের, নাদি, ইদুর, পচা. কুকুরের 
"বনি, গর, ভাখাড় টান! পা সবই 
‘ছিটিয়ে আছে। তার ওপরেই, পোকা 
কিলবিলে জায়গার ধান উঠছে। 


পাঠকের মতামত 





নোছপুৱ ষ্টেশবে।উড়ান পুন চাই - 


পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের 
“লোদপুযর ষ্টেশন কম গুকতপূর্ণ নয়। 
প্রতিদিন হাজার হাদার মান্য এই 
“ষ্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন। ষ্টেশন 
নলের রেল গেটে প্রায় সব সময় গাড়ীর 
ভীড় খাকে। জনেক সময ষ্টেশনের 
আগে ট্রেন দাড় করিয়ে রাখতে হুয়। 
কেননা গেট বন্ধ করতে পাবে না। 
" বাস, লরী ইত্যাদি ধাতায়াতেয় জন্য 
দরকার মত গেট বন্ধ করা যায় না। 
অনেঝগুলি রুটের বাপ, মিনিবাদ 
লোদপুত ক্রেশনের রেল গেটের উপর 
দিয়ে যাতায়াত করে। 
বাদগুলি ছল ৭৮এ, ৭৮ বি, ৭৮!১, 
৭৮২) ২১৪ এবং সোদপুর থেকে 
ধর্ধতলা এবং নিউ ্যারাকপুর থেকে 
খধতলা পর দুইটি রুটের মিনিবাস 
দোদপুর ষ্টেশনের রেলগেটের উপর 
দিরে যাতায়াত করে। তার উপর 
লী, টেন্পো, মটরগাতী ইত্যাদি সব 
কমের যানবাহন এই রেল গেটের 
উপর দিসে যাছ। স্থানীয় মাচযদের 
অতিকষ্টে ও সাবধানে রেল গেট পার 
হতে হয়! কেননা প্রা সব সম 
বিডি! গাড়ীর ভিড় থাকে। একটু 
অদাবধান হলেই বে কোন রকম 


ধানের গাদাও দেখানেই হচ্ছে) 
নোরার চুড়াম্ত। ভাগ চামী ছ!রালীর 
ছেলে ছোতকারালী কিংবা অষ্টকুঘার 
বাগদীর ছেলে পাগল! ছেট; বাগদী 
(পাগলা আয়ের লাম) ডি সি আর 
দেখতে বাবে, ছুটবল মাঠে বিড়ি 
ফু'কে ঘেক্কারীর ভুল ধরবে | ঘরের 
সামনেয় নোংরা পরিকাঁর করবে না। 
অথচ ভাগ চাষীর গেঁ। সে জমির 
মূল মালিকের খামারে (বেশীর ভাগ 
পরিষ্কার ) ধান তুলবে না। কাজেই 
নোংরা গেলো। কিছু বলার জো 
নেই। কমন্বেড ঘেউটহছছা কাকা 
জ্যাঠাদের বিশটা ভোট গুবলেট করতে 
পঞ্চায়েত কর্তা চাইবেন ন! । 

এ বছর বহু জায়গার জলের দাম 
বেশী এবং সার ও অঙ্তান্ত খরচের জন্ত 
বোরো চাষে অনেকেই হাত দিতে 
চাইছেন না। যারা! সাহদী তাদের 
বীজ বড় হয়েছে। রোযার সমর হয়ে 
যাবে 'আমার লেখা প্রকাশের সদর 
বরাবর4 প্রণঙ্ত জানাই হগনী 
জেলার মান্দাড়ার দান্দাড়া উহবন 
সংসদ একটি বেসরকারী জাশ ও সেয়া 
শিক্ষামূলক নংস্থা। স্থাপিত ১৯৫৭। 


দূর্ঘটনা ঘটতে পায়ে। লোগপুর" 
স্টেশনের উপর দিয়েই ' শাস্তিগুর, 
কষ্ষনগর, লালগোল! ইত্যাদি অনেক 
দূরের ট্রেনগুলি যাতায়াত করে। প্রায় 
সব সময় টরনগুলিকে ট্টেশনের আগে 
খামিয়ে দিতে হুয়। ট্রেনের যাত্রীদের 
এইদন্ অনেক অম্থবিধা ভোগ করতে 
হয়। এছাড়া লোদপু স্টেশনের উপর 
দিয়ে রাস্তাটি বনগ পর্যন্ত চলে গেছে। 
সড়কপথে সীমান্ত পর্যন্ত যাওয়ার 
রান্তাটা দহ কর! প্রয়োজন। এই 
লোদপুর ষ্টেশনেন্র রেলগেটের উপর 
দিয়ে উঢ়ালপুল করে দিলে এই ভীড় 
কমবে বলে মনে করি। এই অঞ্চলের 
মান্তবও অনেক অন্থবিধার হাত থেকে 
রেহাই পাবেন। কাজেই রেল কর্ড 
পক্ষের নিকট আবেদন তারা ঘত 
তাড়াতাড়ি পারেন এই ব্যাপারে 
বিবেচনা কক্ুন। লোদপুর ষ্টেশনের 
রেল গেটের উপর উড়াগ পূল করে 
দিন। পোদপুর এগাকাত মানের 
অনেক [দিনের দমগ্ত! মিটিছে দাকণ 
অন্ববিধার হাত থেকে বাচান। 
বিজয়কুমার দাম 


লোনপুর 


সংস্থার দেবনারারল বন্দ্যোপাার 
ছানিতেছেন বে সংস্থার পরিকা পরী- 
মানস বন্ধ হয়েছে। সংস্থা বহুমূখী 
প্রশিক্ষণ কেন্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষিত 
বেকার যূবক যুবতীদের জন্তু শ্বনিভরসীল 
কর্মস্থচী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে । 
আগামী বছরে পোনট্র, গো-পালন, 
মহস্ত চাধ,ছুতার বিঠা, কবি, হর্টিকাল, 
চার ছুও প্রদেসিং ডাইং প্রিন্টিং ইত্যাদি 
বিষে প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ব্যকি 
নিজ এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান গ্চ্ছো- 
দেবী সংস্থার সম্পাদকের স্বাক্ষর যুক্ত 
দরখাস্ত পত্র পাঠাতে পারেন। অধ্যক্ষ 
বিবেকানন্দ সমষ্টি উ4য়ন প্রশিক্ষণ কেন, 
গ্রাম ও ডাকঘর মান্বাড়া, জেলা হুগলী 
বরাবর লিখতে হবে। বিজ্ঞান ক্লাব 
সংস্থা গ্রাম গঞ্জের পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক 
আন্দোলন চালাচ্ছে। 

হুগলী জেলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর 
সমস্বকারী সংস্থার আহ্বারক নিমাই 





মণ্ডপ রিসডা রবীশ্র ভবনে বেশনেত 
পাশে “দ্বিতীয় আর ভূপাল নয" শক 
আলোচন! চক্রের আহ্বান জানিয়ে- 
ছিলেন। ভারা বলেছেন হ্গলী 
জেলার (বদাক গযাপ ভবে উঠছে। 
ভয়াবহ পরিস্থিতি কু হচ্ছে। বুটি- 
ঘাটের কেশোরাম রেল, হ্ণ্লেডিযার 
ইন্ট এাণ্ড পেপার যি, বাাহেলের 
তাপ বিছা কেন, রিবছার ফপডেট 
কারখানা, এাগকালি, জন ইত্যাদি 
কারখানা থেকে পেরিয়ে আদছে কার্বন 
ডাই-সালফাইড, লালফার ডাই অক- 
সাইড, হাইড্রোজেন দালফাইড, কার্বন 
মনে] অন্সাইড-এর মত ভ্যাহ্হ্‌ গ্যাস। 
ছাইড্রোকার্ধন, বেরিন ও আমিন ঘৌগ 
এবং তাদের বাম্প আর বিপুল কার্বন 
কণা ও ছাইহের গু'ড়ো। গাছও 
বাচছে না দুহিত পরিবেশের জগ্র। 
কুস্তিঘাটে শিশুরা জহ্বন্থ হয়ে পড়ছে। 
রিধডার মানব অঞ্জান্তে হয়তো 
ক্যানসার রোগ উপহার পাচ্ছে । 
খপিপাড়া এবং ছরিপালের বিজ্ঞান 
ক্লাবের বিজ্ঞান কর্মীরা এ সব এলাকা 
পরিবেশ দূষণের খবর দিরেছেন। 
লরকারের উপযুক্ত নীতি ও কঠোর 


| পাঁচ ॥ 


বাবস্কা ছাড়া এই ভঙ়াধহ বিপদ 
আশঙ্কা ঠেকানো বোবহদ্ধ মূলকিল। 
এই লব আশঙ্কা প্রকাশ করে জনগণের 
প্রতাক্ষ কাপে মালে এমন নিজান ও 
প্রযকি নীতি ও শিল্প দ্্টিনা ও 
পরিবেশ দুধণ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ 
করার দাবি রেখেছে রিপড়া গণ- 
বিজ্ঞান সংঘ, অরুপোদধ, রামপুর, 
লিন্বর লারেন্ন ক্লাব, গ্রাম ও ডাকঘর 
শিক্ষর, হুগলী দেলা বিজ্ঞান করান, গ্রাম 
ডাকঘর ধাদপুর, জেলা হুগলী । খাস্বিক 
বিজ্ঞান সাংস্কৃতিক পরিদ্দ, গুপ্িপাড়া 
ছগলী, চিনস্থর! সাইন্স করান, শঙ্কু ঘাট 
লেন, চু'চূড়া, দুগলী সানডে সিটি 
বাশহেড়িয়া, হুগলী, আচার্দ প্রচুচচন্জ 
বিজ্ঞান ক্লাব, বিটি পি এল ত্ৰিবেণী, 
হগলী গণ-বিজ্ঞান পরিষদ, কুস্তিঘাট, 
চন্দননগর সাইন্স ক্লাব, শিল্পী ধনিয়া- 
খালি, লাইন টিফিকা, দীপন গোী, 
ভদ্রেশ্বর, আরামবাগ সাইন্স ক্লাব, 
গণবিস্ঞান সংঘ, রিষ্ঢ়া, পরিবেশ ও 
প্রকৃতি, হরিপাল, গরলগাছ! সাইন্স 
ক্লান (এরা চণ্তীতলান্স মেলা করছে ), 
গ্রাদ গরঙ্গগাছা। পো: চণ্ডী তলা হগলী 
প্রনৃতি সংস্থা। 





জাতীয় গংহতিকে মুদূঢ বরুণ ৃ 


ঠচিছোর মধ্যে এঁকোর সন্ধান আমাদের গৌরবময় ধরতিহথ। বর্তমান ভারতবর্ধের 
প্রেক্ষাপটে এই চিরান্বত সন্তান এক নতুন তাংপর্ধ লাভ করেছে। বিভিন্ন ভাষা, 
জাতি এবং বিবিধ সংস্কৃতির মানবখোটীর যবে! সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ়তর করাই 
আজকের ববচেরে বড় কাজ। দেশের যুকতা্ীর শাপন-ব্যবস্থার দৌল নীতিকে রক্ষা 
করা এবং এসিরে নিযে যাবার জস্ত আমাদের সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। 


ক্ষমতার অতিবেশ্রীন্বকরণের প্রবণতা যাতে বুস্ধি ন! পার তার অন্ত সতর্ক থাকতে 
হবে আমাদেরই । আমন সবাই এক হে আমরা বেশের একত! ও লংহতিকে হদঢ 


করার.কাকে ব্রতী হই। 


২৬ জাছয়ারি। ১৯৮৬ 


আই পি এ ৩৩২ ৮৬ 





পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


শি শাহ লিগা 
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ছাড়ায় জেল| কমিটি গঠন:নিয়ে 


ই-কংগো গ্োঠী 


হাওডায় নতুন এডহক কমিটি গঠন 
নিয়ে ই-কংগ্রেদে ভাঙ্গন অবধারিত। 
আগামী দিনে পান্টা কাগ্রেদ গঠন 
' ছতে পারে। জেল| কমিটি গঠন নিয়ে 
গোষ্ঠী বিগোধ তুঙ্গে । জেল! কমিটি 
গঠন হচ্ছে ৩১ জাহয়ারী। 
এডহক সভাপতি কমিটি গঠনের 
ব্যাপারে বিশেষ বিচলিত। হপ্রায় 
তিন দিন মাত্র জেলা আফসে বন্ধ) 
শটার আদেন। খাকে দুঘ্টা। তীর 
চিন্তান কারণ, তিনি পুরাতন সহকর্মী- 
দের কিভাবে বাদ দেখেন। অথচ 
. প্রদেশ সভাপতি প্রিয় দাপমুক্ণী নাকি 
_ মৌখিক ভাবে সভাপতিকে বলে দিয়ে- 
ছেন পুরাতন কমিটির সমস্তদের বেশী 
নেবেন না। বিশেষ করে শ্রধববাধূর 
গোষ্টীর লোবদের।' খুদে বার কববেন 
কারা শিবা কংগ্রেল ছাড়বার সময় 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক 
" এম পৃ্ঠাইপর- - 
রেকর্ডরমে আওন লাগার ফলে আর 
পাওয়! যাবে ন! বলে অহুমান করা 


হচ্ছে। 
তাছাড়া রিখিরন ও! 


লন বালান সী 





ছয়ে গেছে। 
সম্প্রতি এগাহাবাদ ব্যাক্চে বিলার্ত 
ব্যাঙ্কের ডি বি ও ডি-র অফিদাররা 
ইন্দপেকশন করছেন। এই ইক্গপেক- 
শনের মধে] রিঞ্জি ওন ওয়ান-এর বিভিন্ন 
ব্রযাঞ্ষের বে-আইণী কার্ধবলাপ অয়- 
দদ্ধানের কাজও চলছিল। 
এই আগুনের ঘটনার ব্যাঙ্কের কাছ 
থেকে রিজাত ব্যাঙ্কের তরফ থেকে 


০০০৪ 


বিরোধ চুদে 


কাগেস ছেড়ে হসে ছিলেন ভাদ্র? 
প্রিঘ়লা নাকি আর ও নিদেশ দিয়েছেন 
নতুন কমিটিতে ভার নিজ্ৰন্ব ছু'জনকে 
(শহরের উরে ও দক্ষিণের) যেন 
সম্পাদক করা হয়। সম্পাদক করা হুবে 
পাচজনকে। 

এই নির্দেশের পর নতুন সভাপতি 
আরও চান্তত। (চন্তার কারণ পুরাতন 
প্রণববাণুর দলের লোকদের বাদ দিলে 
জেলায় কংগ্রেসী বলতে কেউ থাকবে 
না। জেলা বংগ্রেসকে টিকিয়ে রেপে- 
ছিলেন তারাই আর দোমেন মিত্রের 
বব কংগ্রেস গোগী। 

প্রণব গোষ্ঠীর দু'একজনকে নতুন 
কমিটিতে নিতে এদের আপত্তি নেই। 
কিন্তু ধুব কংগ্রেসের জেলার সভাপতি 
ও তার দলের কাউকে কমিটিতে ধাতে 
না নেওয়া হয় সে চেষ্টা চালাচ্ছেন 





তদন্তের জন্তু কাগদপত্র চাইলে (ঠিকমত 
পাওয়া যাবে না, বলে অহুমান করা 


হচ্ছে। 
তাছাড়া এলাহাবাদ  ব্যাস্কের 


চেয়ারম]ান ও কিছু অফিদারের বিরুদ্ধে 
বে সব দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে 


তবে চেয়ারম্যান এবং আর 
নারায়ণের বিচন্ধে ছুনীতির অভিঘোগ 
এবং তার প্রমাণ বিভিন্ন জায়গায় 
রয়েছে। আগুন লেগে নথিপত্র 
পড়লেও ডুপ্লিকেট রিপোর্টের ভিত্তিতে 
তদন্ত চালানো যাবে এবং অভিযোগ 
প্রযাণিত হবে। 

স্থতযাং দুনীতিগ্রন্থ আর নারায়ণের 
ব্যাপারত কোনমতেই চাপা দেওয়া 
যাবে না। 


আহমেদ 


ছিল সেগুলিও প্রায় আগুনে পুড়ে ছাই '" 


Phone : 24-4232 


প্রিবো ৫ লোকেহ। 
একছ। দাল(ত পেৱে মূ কাগেস 





বৃহ হারা সহা 





হলে পতল এসেছে 

যার কমিটিতে গমসাগ্যক সদ তাদের 
থেকে না সেনা হত, তাহলে তান! 
ভেলা ক'গ্রেস ভেঙ্গে দেবে । আবার 
ছাত্র পবিসদের ছেলেরাও উ এক কণা 
বলেছে। ছাত পরিহদের ছেলেরা নাকি 
আরও বলেছে তার! জেলায় পাল 
কংগ্ে করনে | প্রিয় মুঙ্গীর [বধাত]নী 
রাজনী[ত ছার পরিষদ মানবে না। 

এত গেল একদিকের কথ! । আর 
একদিকে জেলার দলের তিন বিধায়ক 
নতুন সভাপতির উপর চটেছেন। এঁর! 
পরিষদীত দলের নেতার বাছে অভি- 
যোগ বকরেছেন। অভিযোগে হলা 
হয়েছে নতুন সভাপতি কমিটি গঠনের 
বাপারে এদের মতামত ও পরামশ 
নিচ্ছেন না। ৮*তে রাদ্য বিধানলভার 
নিবাচল। এভাবে কাগ্রেস কমিটি হলে 
রাদ্যে ই-কংগ্রেদের অদিত্ব বলে কিছুই 
থাকবে না। এদের আরও আশঙ্কা 
নিধাচনে এদের দলের টিকিট দেওয়া 
হবে না যদি প্রিয়মুক্মীর দলের হাতে 
কমিটি থাকে । 

প্রাক্তন কমিটির কর্মকর্ত। নজর 
রাখছেন সব দিকে। বিশেষ করে নতুন 
সভাপতি কাদের নিয়ে কমিটি করেন 
সেদিকে। কমিটি গঠনের পর পরংতী 
কর্মস্থচী নেওয়া হবে। আগে ছাত্র 
পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের ছেলেদের 

মনটাকে দেওয়া হচ্ছে। প্রান 

চিল শব মুখোপাধ্যায় গোষ্ঠীর হাতে 

। 


প্রগববাবুর রাজনীতির নূর্ঘ অন্ত 
যাওয়ায় এরা একটু মুড়ে পড়েছেন। 
অনেকে বলেছেন রাদনীতি আর করব 
না। কারণ কংগ্রেস এখন সথবিধাবাদী- 
দের লীলাঙ্েত্রে পরিণত হয়েছে) 
ইন্দিয়া কংগ্রেস ইন্দিরাজীর বিকুগ্ছবাদী 
দের হাতে। ইন্দিরা গান্ধীর ইমেজ 
নষ্ট করে রাজীব স্থবিধাবাদীদের নিয়ে 
নিজের ইমেজ তৈরীর চেষ্টা করছেন। 








পূর্ণ বিবরশের জন্য আযাদের ১২৫টি শাখার যে-কোন আনুন 


ইতযা্টিয়াল জানত লিমিটেড 


হেড আফস ॥ ১৭. আর এন মুগ্াজি রোড, কলিকাতা- 
রেজিস্টার্ড অফিস $ ৭.রেড ভ্রু প্লেস, কলিক।তা-৭০০ ০০১ 
চেয়ারম্যান £ জে এন বিশ্বাস 







৭০০ ০০১ 





পরিচারিকা খুন 


২৭ পৃষ্ঠার পর 





শত মৃত পাহিচারেকার দেহ তা 
তল না হয়। 
নাব শুকত যে উৰু প্রভাব 
শালী বাবসাযীর চাপের হাত থেকে 
বাচার জঠ সারি থান সমন কেসটাই 
লালবাজারের হোমসাই৪ পোয়াছের 
কাছে পাঠিরে দেয় পুর্ণাগ তদস্থের 
স্থপারিশ করে। 
দেই মত লালবাজার খেকে জনৈক 
আফপারকে দা'রত্ব দেওহা হয় পরি- 
চারিকার মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তপস্বের জ। 
ইতিমধ্যে মৃতদেহের অন] 
তদন্টের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয় 
পরিচারিকার মৃত্যুর কারণ স্থাসরোধ। 
এবং শ্বামরোধ করে পরিকল্পনা! 
মাফিক এই মৃত্যু ঘটানো হচ়েছে। 
তদন্তকারী অফিদার বাড়ীর 
বিভিন্ন লোককে জিঙ্ঠাসা*ান করার পর 
উক্ত বিধশালী বাবসাধী এবং তার 
প্রধান কর্মচারীকে গ্রেফতার করেন 
এবং অভিযু্ৃদের আদালতে সোপর্দ 
করেন। 
কিন্ত কিছুদিন জেলে থাকার পর 
সলিয় আদালতে জামিনের আবেদন 
নাকচ হওয়ার পুরো প্রভাবশালী 
আইনজীবী লোকসভার সপ্ত আদাষী- 
দেৱ পক্ষে হাইকোর্টে জাহিনের 
আবেদন করেন এবং মহামান্ট আদালত 
জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। 
এখানে উল্লেখ করা হেতে পারে 
উক্ত ব্যবসারী জমি কেনাবেচা এবং 
শেয়ারবাজারের বাবসা কোট কোট 
টাক! উপার্জন করে থাকেন এবং উক্ত 
প্রভাবশালী আইনজীবী লোকসভা 
সদস্লের তিনি একজন পুরনে! মন্তেল। 
ঘটনার রিবরণে প্রকাশ, উক্ত 
ব্যবমায়ীর বাড়ীতে জনৈক যুবতী 
পরিচারিকা কাদ্ধ করতেন। বেশ 
কিছুদিন কাজ করার পর উক্ত 
ব্যবসারীটির নর (কু) পড়ে সুন্দরী 
যুবতী পরিচারিকাটির ওপর। ধীরে 
ধীরে অল্প পরুসার প্রলোডনে উক্ত 
সুন্দরী ঘুবতী পারিচারিকাটি প্চাণ্োদ্ধ 
ব্যবসাযীটির শয্যাসন্জিনী হয়ে পড়ে। 
দীর্ঘদিন ধরে পরিচায়িকাটি উক্ 
বৃদ্ধ বাবসারীর শয্যাসাঙ্গনী হিদাবে 
দিন কাটতে থাকে) অবসর 
সময়েই বৃদ্ধ ব্যবসায়ী পরিচারিকাটিকে 
বাধা করত তার “কাষ" চরিতার্থ 


কয়ার কাছে। 
ইতিমধো পরিচারিকাটির 


আকার্ণপীর চেহারা নজর কাড়ে উক্ত 
ব্যবসায়ীর যুবক পুত্রের। এবার পুরু 
হয় অন্ত অধ্যায়। 

[পিতার অহথপস্থিতিতে পুত্র পরি- 
চারিকাটিকে নিজের শহাশাঙ্গনী করে 
তোলে। এবং বিনিযয়ে প্রচুর অর্থও 
দিতে ক্রমে ক্রমে উক্ত 





থাকে। 


Price—60 Paise 
Ld 
বাবসাচির পু পারিচাবিবাটক পাশা 
দরণের দানী কাপ উপহাহ দেখু এব 
নিবেন লব লতাৰে চেজে 
থাকার জন । 
মাকে মাসে উল লানচাঠের পুব 








গাটি করে সাচ্ত পরিচারিকাটকে 
নিতে প্রমোদ হণ বেটিয়ে ঘোছ। 
এবং এ সবই লক্ষ্য করতো বাবলাতীর 
প্রধান কর্চচারী। 

পুত্র আসার পৰব 
থেকেই পরিচারিকাটির মানদিক পরি- 
বর্ভল ঘটতে শুর করে) প্রথন প্রপন 
পিতা-পুত্র দুজনকেই সঙ্গ দিলেও শেস 
দিকে দে বৃদ্ধ ধাবসায়ী পিতাকে আর 
সঙ্গ দিতে রাণী হয না। 

ইতিমধ্যে বাবপাযীর যশক পুত 
পরিচারিকার সছোগে মাহোগহা হয়ে 
তাকে শ্বীর হীঙতি দেবার তথা চিন্কা 
করতে থাকে। 


সংস্পনে 


এবং পুরের এই 
মণোভাবের কথ। পরিচারিবার সঙ্গে এ 
অধাধ মেঙ্গামেশ1। শনোদ বিহার এসং 
নাম| উপঢৌকন নেওয়ার মধে দিয়ে 
প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং বাবলামীর 
প্রধান কর্মচারীর গোচবে সিরয়টি 


আসে। 
যথারীতি প্রভূডক্র কর্মচারী তার 


মনিবকে সমস্ত ঘটনা জানায়। তার পুত্র 
এবং পরিচারিকার যৌন সম্পর্সের কথা 
সহ মনিব পুত্রের বিয়ে করার দিচ্ছাম্ত 
পর্যস্ত। মোট কথা আগ্যপাস্ত সমন 
ঘটনাই মনিবের গোচরে আনে প্রধান 


কর্মচারীটি। 
এরপর হাবপাযীটি প্রনাদ গোখেন। 


এই অবস্থা থেকে উহ্থার পাবার জনত 
প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে পরামশ করে 
খুব গোপনে এক বদ্ধ ;ঘরে পরি- 
চারিকাটিকে স্থাসরোধ করে মার! হয। 

সং্লি্ই পূলিশ অফিলার এবং 
জয়েন্ট পুলিশ কমিশনাল্পের ওপর চাপ 
আসতে থাকে হাযলাটি পুরোপুরি 
চেপে দেবার জত | 

অগ্থদিকে মামলার দিন আদালত 
থেকে চাপ আচলতে থাকে আগামীর 
বিরুদ্ধে কাগজপত্র পেশ করার জনন । 
মাননীয় পাবলিক প্রসিকিউটর আদেশ 
দেন সি আর পি মি-র ১০২ ও ১১০ 
[বি ধারা মতে চার্ম গঠন করার আন্ত 

একাধকে প্রভাবশালী যহলের চাপ 
অন্দিকে আদালতের চাপে পচে 
জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার প্রভাবশালী 
মহলের অছরোধ রক্ষা করতে বাধ ছন, 
এবং মামলাটির চার্জগঠনের জন্তু নিদেশ 
দেন। 

এরপরই বি কে সাহার লাম 
পাঠানো হয় কেশ্রীর সরকারের 
অধীনে কাজ করার জন্য এবং লাল- 
বাজার থেকে শ্রপাহাকে বিদায় তে 
হ্য়। 

পুলিশ মহলের ধারণা উক্ত বাব- 
লায়ীর মামলায় তিনি প্রভাবশালী 
আইনজীনী লোকলভা স্ল্রের নিদেখ- 
মত কাছ করতে না পারার ছুই 
তাকে লাপবাজার থেক বিদায় নিতে 
হলো। 








সম্পাদক__হীরেন বসু ৷ সম্পাদক কতৃক দাঁপাল' প্রেস, ১২৩/১ আচার্য“ প্রফলিচন্ত রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মদ্রিত এবং দপ'ন কাষণালয়, ৬১, মট লেন, কালকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। 


| 
| 


* কলকাতায় ই-কংদের গারম্পরিক অভিযোগ ওনে 





চু নামী সাংবাদিক জ্যাক জ্যাতারদনকে দিবে তৈষী করানে। “রাজীবস 
[িয়।” ছবি শেষ মুহূর্তে দূরদর্মনে প্রদর্শন বড় হল কেন ত! নিয়ে রাজধানীতে 
দিন কনার অন্ত নেই। অথচ করেকদিন ধয়ে দূর্শনে' ফলাও করে প্রচার 
ঢ হচ্ছিল এদনভাবে খাতে মনে. হয়েছিল এই ছবি না দেখতে পেলে 
গিশোষ খেকে ঘাবে। . 

ছবিটা এদেশে প্রচাৱের উদ্ভোগ নিরেছিল শি টি আই। এই সংগঠনটির 
দন পরিচয় ছিল সংবাদ নংস্থা ছিনাবে। এবারে দূয্র্শনের আট বি 
চিতৰেশনে মাধামে নতুন সকমিকার নেমে প্রথমেই থাকা খেলেন পি টি সারের 












স্থষোগ হয় ছবিটা দেখায়। পি দশটি 
রা (a ছবির অন্ভতম সংক্কদগ মাজ--এককথায় নির্জল! স্বাজীব 


কয়েকজন ই-কংগ্রেস: নেতা ছবি দেখে এমন মন্তব্য করেছেন ছে, এই ছবি 
Fe লোকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। কারণ রাজীব সাস্ধাঁকে বেশি 
পালা করতে দিয়ে প্রয়াত ইন্দিরা গাস্ধীকে ছোট করা হয়েছে, ঘদিও উদ্দেশ 


[বেশি অভিনব এবং তাৎপর্পূর্ণ। তিনি রাতায়াতি নতুন ফিছু করতে চান । 
) কোন কোন ই-কংগ্রেল নেতার মতে জ্যাক জ্যাত্ডারদন ছবিতে রামনাখ 
৪ পোয়েক্ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার অন্ন করে ভূল করেছেন। একটু পুনে! 
িভিহাল উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি শীমতী গান্ধীর অধানায় অরুন অবস্থা 
নোৰণার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন নি, বরং তার বক্তবা ঘেষ্ট 

ক“ সমালোচনাণ ভ্তরা। 

প্রবীণ সাংবাদিক খুশবন্ত সিং রাজীবকে বেশি রকম তারি করেছেন বটে, 
ভবে খোলাখুলি মন্তব্য কয়েছেন যে, রাজীবের আবির্ভাবের কলে একটি 
[|3 কায়িৰায়িক শাদন চালু হল এদেলে। এই অপ্ৰির সত্যটি নিশ্য্ন রাজীব- 


এছাড়। আক আগারলন পাঞ্জাব ও আসাদের হাঙ্গামা, বিশেষ করে 
। লয্ালবাঘ ক্রিয়াকলাপ প্রলঙ্গে পরিষ্কার বলেছেন ছে, এই সমস্তাগুলি আগের 
ভবঘানার। অর্থাৎ প্রীঘতী গান্ধীর সময়ে অমতে দেও হয়েছিল । রাঁজীবের 
ঘাড়ে এখন অতীতের তুল লংশোধন করার দায়িত্ব চেপেছে। এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য, এর আগে জাক আগারদন এসবের পেছনে থে সি আই এর হাত 
রয়েছে এমন ইঙ্গিভ করে লিখেছিলেন । 

এই ছবির আয় একটি বিষন্ন শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে বড়ই অস্বস্তিকর হয়েছে। 
তাহুল, একদিকে শহরে প্রাচুধ, বিলাসবহুল জীবন, আর অক্ুদিকে গ্রামাঞ্চলে 
চন হারিত্রোর চিত্র পাশাপাশি দেখানে। হয়েছে। 

ব্বাজীৰের প্রশংসা করতে গিয়েও তুলনামূলক ভাবে ইন্দিরা গান্ধীর কাধ- 


শেষাংশ *ম পৃষ্ঠাত 












“দি পি এমকে রাজত্ব করতে 
দিন আর আপনারা নিজেদের মধ্যে 
ঝগড়া করতে থাকুন ৷” 

মৃঙ্গিম ইনষ্টিটিউট হলে প্রদেশ 
কংগ্রেসের নেতা, জেলা নেতা, এম 
শি, এম এল এ, কাউন্সিলরদের মিলিত 


অর্জন দিং তাতিবিহ 


সভায় উপরোক্ত উক্তি করেন দর্ধ- বিরুদ্ধে বিক্ষোভ. 
ভারতীয় কংগ্রেসের নবনিযুক সহ অদুন লিং তিতিবিহক্ত হয়ে ওঠেন। 
মভাপতি অঙ্ভুন সিং। 

হিম ইনস্টিটিউটে আপার আগে বড়, সেজে। ছোটো! মাপের নেতাদের] 
প্রদেশ কংগ্রেসের রাজা নেতাদের লগে উপস্থিতিতে অন্ন সিং তার ক্ষোভের 
আলোচনার লময় বিভিন্ন নেতার শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


স্লোগান শুনতে শুনতে 


দুল্লিম ইনঠিটিউটের সচায় নমবেত 


অন সিংয়ের কাছে প্রিয় দাশমুন্সীর বিরুদ্ধে অডিযোগ 


দিল্লীতে রানা কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কয়েকজন 
এম. এল.-এর অভিযোগের তদন্ত করে গেলেন অনূন পিং। 
রাজীব গান্ধী রাজ্যের বিধায়কদের অভিযোগে বিশেষ 
চিত্তিত। চিন্তিত হ্বাঁর প্রধান কারণ আগামী বছরে 
রাজ্য বিধান সভার নির্বাচন । বিধায়করা অভিযোগ 
করেছেন প্রিয় দাশমুলী দলকে কুক্ষিগত করেছেন। 
শ্বেচ্ছাচারিতার চরমে পৌছেছেন। প্রিরবাবুর এই 
ব্েচ্ছাচারিতার প্রতিকার না করলে দল থেকে পদত্যাগ 
ঘটবে । 

এরই কথায় রান্ধীব গান্ধী বিশেষভাবে চিন্তিত। 
অভিযোগ পাবার পরই তিনি সহ সভাপতি অর্জন সিংয়ের 
বঙ্গে পশ্চিমবাংলা কংগ্রেম নিয়ে কখা। বলেন। পরিস্থিতি 
জ্বানতে অন্ন সিংকে এখানে পাঠান ॥ এ খবর কংগ্রেস 
পরিষদীদ্র দলের কাছ থেকেই জানা ধায় । 

বিধারকদ্ের একজন এমন কথাও বলেছেন বলে শোন 


ধায় যে, তিনি আর ছলের প্রা! হতে+চান না। কংগ্রেস 


আর জনগণের ছল লয়। বিশেষ এক গোঠী ও জেদীর 
ছলে পরিণত হয়েছে। 

এই ঘটনায় জয়ই অভ ন সিং কলকাতায় এনেছিলেন । 
অন্ধুনে সিং অভিযোগের তদন্ত করতে ঘাচ্ছেন এ ধৰয় 
দি্ীতে প্রিন্বাবু পান। পদ দিনই প্রিযবাবু কলকাতায় 
ফিরে এনে নিজের লোকেদের বঙ্গে কথ বলেন, পরাদশ 


করেন । ঠিক হয়, শুধুমাত্র কয়েকজন বিধাদকের সঙ্গ 
সং সভাপতির দেখ! করান হবে, সকলের সঙ্গে নয়। আয় 
জেলার এডহক সভাপতিদের স্জে। ছাত্র পরিষদ বা যুব 
কংখ্রেদ ও মহিলা, কংগ্রেসের দু্ন করে দেখা করবে। 
বৈঠক হবে সহদভাপতির সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে) 
আর সকলের সঙ্গে অন্ন সিংয়ের বৈঠকে বিধায়ক লাধন 
পাণ্ডে উপস্থিত খাকবেন। ঘাতে প্রিযবাবূর বিরুদ্ধে কে- 
কে আছে জানতে পারা ঘায়। সাধন পাওে প্রি মুজ্দীর 
নিজন্ব লোক। 

উল্লেখ থাকে গত ৩* আহুয়ানী প্রি মুন্সী এই লাধন- 
বারুকে দিয়েই পরিষদীয় দলের লভায় সাতার, স্ব্তবাব্‌ঃ 
সত্য ৰাপুলী ও আনন্দবাবুকে অপমান কয়ে 
ছিলেন। এ সভা বসেছিল এম, এল, এ হোষ্টেলে। 
নেখানে সত্য বাপুলী সুব্রতবাবু ও গলনেত। আবছুল 
সাভার পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন এই সাধনবাবুর 
করেফটি অপমানজনক কথায়। সত্য বাপুলী বলেছিলেন 
এ নভা একদিনের এম. এল. এ আমাদের অপমান 
করবার সাহস পা কোথা থেকে? প্রিয়বাবুই এ সব 
কৰাচ্ছেন। প্রিয় মুক্দী ও অতীশ দিংহ এম. পি. এ সভায় 
লেদিন উপস্থিত ছিলেন। স্ুত্রতবাবু রাগ করে লভা 
ছেড়ে চলে গিছেছিলেন। 


শযাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ই-কঃলেমের শত ধাঁটিডেও পরাজয় 


গত ডিনেম্বরে কয়েকটি উপনির্বাচনে ই-কংপ্রেল বেশ 
কয়েকটি, কেনে পদ্থাজিত হুয়। তার যধো উল্লেখযোগ্য 
হল বোলপুয়, কেম্্রপাড়া, কিশানগঞ্জ জলন্ধর এবং নামমাত্র 
ভোটে বীজনোর কেন্তরে। এধ পর আদামের নির্বাচনে 
এ গলের এ বাজোৱ রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের একচেটিগা 
আধিপত্য অবলান হয়। এন পর অতি সম্প্রতি 
কেরালার রাণী বিধাননভা কেন্ত্রে বিরোধী গলের যনোনীত 
স-কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে আগের বারের তুলনা প্রান ১৪ 
হাজার ভোটের ব্যবধান কমিয়ে আম! কম তাংপর্যপূর্ণ ঘটনা 
নয়। ই-কংগ্রেলের স্থানীয় নেতারা, বিশেষ করে করণাকরণ 
অন্তত নির্বাচন ভাঁকার যে পদ্থিকল্ননা করেছিলেন তা 
নিশ্চ বড় রকম বাধা পেল। এখন এদের নতুন করে 
ভাবতে হৰে যে শানক গোষ্ঠীর অন্তান্ত শরিকদের বাদ 
দিয়ে নির্বাচনের কুকি নেওয়া চলবে না। যেটুকু প্রভাব 
এখনও রথেছে তাও বজ্জায় থাকবে ত এই তন মনে ধরেছে 
এদেয়॥ 

কিন্ত মহারাষ্ট্রের লাংলী কেনে ই-কংগ্রেসের পরাজয় 
সব কিছুকেই ছাপিয়ে উঠেছে। ১৯৫২ সাল থেকে 
ক্রমাগত এ কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রানী ভাল ভোটের বাবধানে 
জিতে এসেছে। ওয়াই. বি. চৰনের দক্ষিণহন্ত বনন্তদাদা 
পাটিল মহারাষ্ট্রের স্বাজনীতিতে এ অঞ্চলের একচ্ছত্র নেত! 
হয়েছিলেন। ওখানকার হুগ্গার লবীর জোরে সদৰায় 


প্রধায় পয়িচাঁলিত চিনিয় কলগুলির ডিরেক্টর হিলাবে 
হথেষট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন দীর্ঘকাল অতি দশ্্ুতি 
বলস্তদাদ| রাজস্থানের রাজ্যপাল নিধুক্ত হওয়া এই 
আসনটি লুক্ত হয । এর আগে তার স্ত্রী ও ছেলে ওঁ কেন 
খেকে জেতেন । এবারে প্রা ছিলেন তার ভাইপো। 

ই-কংগ্রেসের এই পরাজয়কে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের 
রাজনীতিতে এফটা নতুন ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। 
প্রথমত একটি এলাকার একটি পরিবারের লোকজন 
চিরকাল আধিপত্য বিত্তার করে থাকবে ত! লাধারণ মান্ষ 
জার ভাল চোখে (দেখছে না। এছাড়া ই-কংগ্রেসের 
জনপ্রিয়তা বে আগের মত নেই তা এর আগে কয়েকটি 
নির্বাচনে দেখা গেছে । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা 
কুকীতিয় সংবাদ, হাতে ই-কংগ্রেন লেতাদেন্ব নাম যুক্ত 
হুরেছে। বোদ্বাই পুতলভার নির্বাচনে শিবলেনার ছয়টা 
এই গ্রলন্ধে উল্লেখযোগ্য । 

অতি সুতি নার, কমলা, চাল, গম এবং লেবে 
পেট্রোলজাত অ্রব্যের সূলাবৃদ্ধি একটা প্রধান কারণ যেটা 
মাস্ুধকে অনেক মোহ্‌মুক্তি ঘটাতে মাহাদ্য করেছে। 
মূলাত্রান করায় কথ। থে ই-কংগ্রেস রাখতে পারে নি__লে 
কথা মান্য অভিজ্ঞতা দিয়ে বুবেছে। 

এর ফলে নিশ্চন্ব সকংগ্রেস নেতা শারদ পাওয়ারের 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


চ ছুই 
সম্পাদকীয় 


সাঞানায়িকতায় টত্ধানী 


প্রা ৩৫ বছর তালাবদ্ধ খাকার পর অযোধাার "রাম জঙগতুমি দম্দির” 
আদালতের আদেশে গত ১লা ফেব্রুয়ারী খুলে দেওয়াতে দেশে ঘত রাম-ডক্ত 
হিন্দুদের স্বাভাবিকভাবেই খুশী হওর়। উচিত । কিন্তু এই রায়কে কেন্জ করে 
জনতা ছলে নেতা লঈগ লাহারুঙ্গীন নার। দেশব]াপী বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়ে 
নতুন করে একটা উত্তেজনার পরিবেশ স্থষ্টি করলেন। তাঁর মতে মন্দিরটি 
আনলে একটি দলজিদ বাবরের আমলে ১৫২৬ বৃষ্টাব্দে তৈরী ছু । 

কেরধধাদের জেলা সেসন জজ বে রাঘ দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে এলাহাবাদ 
হাইকোর্টে একটি দরখাস্ত করা হয়েছে এবং তা এখন বিচারাধীন । এই সমন 
লারাদেশ বাপী বিক্ষোভের ডাক দেও আগুন নিয়ে খেলা কয়া । সবচাইতে 
দুশ্চিম্তার কাবশ লাহাবুদ্দিনের একটি মন্তব্য থে, এই মামলার রায়ে দেশের 
বিচার-ব্যবস্থান্ প্রতি তার সপ্রদাছেয দাচুথে মনে আর কোন আস্থা থাকবে 
না। তবে সাহাবুদ্দিনের পক্ষে এ ধরণের মন্তব্য করাটা মোটেই নতুন নঘ। 
এ আগে পাহবাছ মামলার রায় সম্পর্কে উনি অমুপ্ধপ মন্তবা কবেন। কিন্ত 
তার চেগ্েও প্ররোচনাদৃলক মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ দণ্তরের রাষ্ট্র 
ছেও এ আনযারী। এই পত্রিকার পাঠকেত্ত ত! নিশ্চয় স্বরণ আছে। লব 





পাঠকের মতামত 
শবঙ্েত্রে বান্গাণীর গম্চাদগগরণ কেন 


দর্পণে মিহির আচার্যের “মার্কসবাদী চেতনার শরিক শরৎচন্্র" প্রবন্ধের 
জয় লেখককে ও আপনাদের অভিনন্দন জানাই । মার্কসের জীবনের প্রধান 
শিক্ষা বাস্তব পর্যালোচন! করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাঁজালী মার্কপবাদীর। সহত্বে 
পরিছার করে মার্কমবাদ চর্চা করছেন। দলে বাঙ্গালীর পক্ষে পন্চাদপসংদ 
সর্বক্ষেত্রেই নিতান্ত নিত/নৈষিত্বিফ ও অনিবার্ধ ঘটনা হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 
খেকে দূরস্থিত আমার মত বাজালীকে তা বাধা দিলেও লশ্চিমবঙ্গবানী 
বুদ্ধিজীবী মহল থে ওতে বিশেষ বিচালত ত! বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 
মন্তব্যাদি থেকে অন্তত বোকার উপাগ নেই। দর্পণের শারদীয় সংখ্যায় 
প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ "বাদ্ালী একটি দাতি ছিল: পুনর্ভক হওয়া সম্ভৰ 
কি?" সম্পর্কে একজন বাঙ্গালীও সমর্থনে ব1 ছিরোধিতা্ন কোন মন্তবা 
ফরেন নি লক্গা বরলাদ। অর্থাৎ বাঙালীর দুর্দশা বা তার প্রতিকার 
আলোচঢা বিষ নয়, “মার্কসবাদ” বা “জাতীর্রত!” বক্ষা হল কিন। তাই 
একমাত্র ধ্যানধারণ।। অবস্ত ভারতীয় ইতিহাসের ধায়াই তো এই- শুধু 
রিচ্য়াল আকড়ে থাক!-- আসলে ঘত বিক্বৃতিই ঘটুক ন! ফেম। . 

সুতরাং আশ্চর্ হই না যে দুখে কংগ্রেল-বিরোধ হয়েও নি পি আই এম 


গ্রাম বাংলায় ক্রীড়া! প্রতিযোগিতা! 


গত ৩*শে জানুয়ারী ২৪ পর্গণ| আঁকে। গ্রতিঘোগিতা এবং অর্ান্ত 
জেলার মগবাহাট খানার অন্তর্গত দাংস্কতিক অহ্ষ্ঠান। 
ফড়াদছরাদ উচ্চ বিভালছ প্রাংগণে ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সের বালব- 
মাল-এডুকেশন পরিচালিত ২টি শিশু বালিকার! এই প্রতিতোগিতায় ঘোগ- 


হর্পণ ॥ শুকুধার, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ 
চাইতে অবাক লাগে ই-কংগ্রেণী নেতাদের মনোতায। দেশের সর্বোচ্চ | বেদম এ হং 
ম বি বি এল ( ডি লি এ৷ 

আদালতের বাছ এবং বিচারজ সম্পর্কে এত মানহানিকর উক্তি ল'লদে করার | ও এম Ran (fas oe 
পু বাবস্থা নেওয়া! ছল না। জন্লাহকে প্রশ্রঃ ছিলে | এইচ) এক নন্ব। 

জবি্থানা দিতে হায়। তার আর এক এাবী ছে তিনি 

আদালতে বখন গোটা প্রশ্নটি বিচারাধীন তবন মাঠে ম্রদানে বিক্ষো | লবচেযে লিনিয়র লোক এবং 
করা খুব বিপজ্জনক বিশেষ করে এমন একটি ধ1মিক বিষ নিয্ে। এর পরিণতি একমাত্র প্রয়োজনীয় যো টি 
দিল্লীতে দেখা গেছে। কলকাতাক্স পথ অবরোধ করে “প্রার্থনা”র আত্োজন স্ব ভিত্তিহীন ফিতর ঠা kik 
করা মোটেই বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। এতে উত্তেদাই ছড়া, লমান্তের কোন বছর আগে দো রেসান সন 


তারা! থাকে নিরাপদে । 

এই লঙ্গে মনে রাখা প্রকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জাতত সংগঠন কিছুদিন 
আগে এই দন্দিরকে কেন্জর করে বন্ধুদ্ছিনের বিশ্বত বিবাদকে নতৃন করে উদকিয়ে 
দেয়। তার! ১৯৮৪ মালের অকটোবরে একটি মিছিল করে এবং মন্দিরটি বছর পর্যম্ব বিস্তৃত এবং 
ভোর করে ভরে খুলে দেওয়ার হুমকি দেয়, যদিও তখন মামলাটি বিচারাধীন | অনেকের যা ক 
ভিল। উভয় স্প্রদান্সের সংকীর্ণ দনোভাবাপঞজ নেতাদের প্ররোচনায় দেশের বেশি আঅভিজত ০ 
মধো সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে থাকার পরিবেশকে দুষিত করা হচ্ছে। ৮9৯৮ রা 
কেন্্রীয় সরকার দি এই প্রশ্নটি সম্পর্কে এখনই বলিষ্ঠ নীতি স্থির না করেন দাও না 
তাহলে নতুন করে আবার এমন “মন্দির-মলজিদেধ* বাগড়া তৈরী হবে আর পিলার 


দি 
তাতে লাভবান হবে দেশের দুশমনেরা। আর ধারা নাম্রাজাবাদী শক্তির “বড ৰু এনে না নিং ছিলদেৰ 


মদতে দেশে বিশৃঙ্খল! আনতে চায়) 
শা TT “লালি? পদে দন্ত তিনি থে 


আসামে কংগ্রেসের পরাজয়ে দুঃখিত একথা প্রকাঙ্টে বলেছে। এবং আজ আবেদন পত্র আদা দেন ভাতে এই 
ভাবতে কংগ্রেনই কাছা শাসক দল তাও বলেছে। যজার কথা হচ্ছে, বে তথ্য উল্লেখ কর হুনি। এটি সম্পূর্ণ 
ভারতীয় জনত! পার্ট থেকে সংস্পর্শ বাচাবার চেষ্টায় সি পি আই এম আকুল বিধি বহিকূতি, ধা লতা গোপনের 
লেই জনত! পার্টিই বলেছে বর্তমানে ভাবতে কংগ্রেদের কোন বিকল্প নেই | পর্থায়ে পড়ে। তিনি একট অসতা 
তবে আলাদ। পার্টি করাই বা কেন, সকলে মিলে কংগ্রেদ করলেই তে হয়। কথা বলেছেন দে, পলতা ওয়াটার 
কিন্তু এই কংগ্রেদ-প্রেদের রাজনীতি বাঙ্গালী সর্বনাশের পথ বিভ্ৃততর করার ওয়ার্কসের বাড়িতে থাক! বাধাতা- 


অডিজ আমিষ্টাট আনালিষ্ট ও 
প্যাথলভিষ্র লেবয়েটবীতে হয়েছেন 
যাদের কার্ধফাল আট বেকে আঠারো 


ব্বাজনীতি। দৃলক নয়। চাকরীর বিজ্ঞাপনে 
দূরে থেকে শুনতে পাই পশ্চিমবঙ্গে বামক্ট সরকার গরীবের অনেক ভাল পার বলা আছে পলতার 
আনালিষ্টকে সেখানকার কোরাট {রে 


করেছেন। একথার সত্যত! পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না, কারণ তারা 

দে নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন তাতে বাঙালীর সর্বনাশ ছাড়া ভাল হতে টি তে 
পারে মলে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ নরকার প্রকাশিত মাটন তারিখের 
“পশ্চিমবঙ্গ বামক্রট সরকায়-- আট বছর" নীর্ঘক একটি প্রচার পুস্তিকা পেয়েই বলার” বসি 
স্বভাবত শিক্ষা বিষয়ে অগ্রগতি লম্পকিত বিবরণী দেখতে ১৬৬ পৃষ্ঠা খুললাম _ তি ছি 
কোন তথা নেই সরকার কী করেছেন, অনেক *মার্কদবাদী” তব আছে। পৃষ্ঠা লেববেটরী এমগ্ররীৰ এসো লিয়ে | 
১৬৭-তে আছে “গত আট বৎসরে হাজার হাজার বিস্ালয় স্থাপন, ততোধিক ন. 
সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ ইত্যাদি। কিন্তু কত “হাজার" স্থল স্থাপিত ম্যারেজ রেজিফ্ররার চাই 
হয়েছে আট বছরে তা দেওয়া নেই । উচ্চশিক্ষা! ক্ষেত্রেও সরকারী বাঘবৃদ্ধির পশ্চিম লয়ফার বছ খানা 
ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে প্‌ ১৭+ ) কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে কী প্রগতি হয়েছে দশম ম্যারেজ রেডিসট্রার নিয়োগ 
সে নম্পর্কে লরকারের কিছু আনানোর নেই। বাছানীর তে! শিল্প নেই, করছেন ন1। বিনা মাহিনার এই পদে 
সরকারী ক্ষমতাও নেই- শিক্ষাটাই বাঙালীর মূলধন ছিল। সেই সলধন ছন্জ লবকারের তেমন ষরচ নেই। 


অথচ কাগঞ্জ পত্রের দাম বেড়েছে, 
বাড়ছে ন! কমছে প্রচার পুস্তিকা এ সম্পর্কে নীয়ব। 
পু! সরকারের ঘরে ছাপা ফর্ম ফাইল ল্টাম্প 


বের কর্তৃত্ব তথাকথিত আগ্ম-ঘোষিত কমিউনিষ্টরাই থাকুক বা কম এই অভ্হাত দেখিয়ে 
মারেজ 
কংগগ্রসীয়াই থাকুক সরকার পরিচালন ব্যবস্থা হে কোন পরিবর্তন আপে না টিনা বন্ধ রাখা হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গ বামক্রট সরকার পরিচালিত ৩:৮ পৃষ্ঠার এই পুদ্তিকাটি দেখে সে বৃহ কেৱে | অথচ বেছি ৰ 
El নিন্দে হলাম। করলে লংকারেয় ঘরে আসবে পদন।। 


কাজ করেছেল। কিন্তু পলতার+ 


বিদ্ধালঘ্রের প্রো এক হাজার দ্বাত্র- 
ছাত্রী যাদের অধিকাংশ দক্ষিণ চব্বিশ 
পরশ্বণার স্বদূর প্রাম-বাংলায় অন্তর্গত 
ঘৰিত্ৰ-কৃঘক্ধ পরিবারের সন্তান, বেল! 
2 ছটিকায় বাহক ক্রীড়া প্রতি- 
ঘোগিতায় অংশগ্রহণ করে। 

ওই নকল শিশু অবৈতনিক 
বিস্ভালয়গুলি মগরাধাটের বিস্তীর্ণ 
এলাকায় : অবস্থিত এবং মাল 
এডুকেশনের তত্বাবধানে বিডি 
ধরণের সাংস্কৃতিক অন্থষ্ঠানে সাগ্রহে 
অংশগ্রহণ করে থাক্কে। এই বিশেষ 
শিশু প্রতিঘোগিতার বিধস্থচীর মধ্যে 
ছিল বিচি জাড়-প্রতিষোগিতা, 
ব্রজচারী, আবৃতি, গাণ-বাজনা, বনে 


দানের দ্বারালিজের ধোগাত। প্রমাণের 
স্থঘোগ করে নেয়। প্রধানতঃ গ্রাম 
বাংলার অবহেলিত শিশুদের মধ্য 
খেলাধূলা ও লাংস্কৃতিক কর্ণনথচী প্রসার 
ঘটানো এবং বাপক গণ-দংঘোগ গড়ে 
তোলাই এই অনুষ্ঠানের একমাত্র 
উদ্দে্ ছিল। মানিক উৎকর্ধত! 
নাধন ও চরিত্র গঠন ও স্বাস্থা রক্ষা! কর, 
বিশেষতঃ সাধারণ দরিদ্র সন্তানদের 
মূল আনন্দ ন্রোতে আহ্বান করাই 
মাস এডুকেশনের একমাত্র লক্ষ্য । 
বিভিন্ন প্রতিধোগিতার বিজয়ী ও 
অংশগ্রহ্গকারীদের মধো উৎসাহ 
বৃদ্ধির আন্ত পুরস্কার প্রদানের বাবস্থা 
করা বৃয্নেছিল। 


তথাকথিত আযানালিষ্টের তথ্য অনত্য 


গত ৩রা। জানুগ্ারীর দর্পণে 
প্রকাশিত ডঃ মাধাই মঞ্জলর পত্রের 
প্রতিবাদ জানাচ্ছে ক্যালকাটা 
কর্পোরেশন লেবরেটরী এমপ্রয়ীছ 
এদোসিছেলন। এই প্রতিবাদ-পত্রটি 
এসোনসিহ্রেশনের কাধকমী নামতিয় 
এক সচায় অনুমোদিত হযেছে । 

কাধকথী সমিতি মনে করে ডঃ 
মণ্ডলের পত্রটি বিকৃত তথো পরিপূর্ণ । 
সংজ্ বিভাগকে বিভ্ৰান্ত করাই ভার 


হতাধচঙ্জ সরকার কমিশন পাবেন বেছিস্ট্রার। হুগলী 
বোদ্বাই জেলার চণডীতল! থানার অন্তর্গত 
বাদপুবে ম্যারেজ রেজিসইার অফিস 
স্বাপন করার দিদ্ধাত দখকাছ 
নিয়েছেন। গেড় বছর হতে চলল 
উদ্দেন্ত। মিউনিসিপ্যাল সাভিস ম্যারেজ রেজিস্ট্রার নিঘোগ করা হচ্ছে 
কমিশন ধখন আনালিন্টের পদ পূণ না। নানা টালবাহানায় ঝুলিয়ে রাখা 
করতে যাচ্ছে, তখন তিনি আনালিন্ট হচ্ছে। 
পেটাল লেবরেটরী বলে নিজেকে গবিলন্বে আইন ও বিচার দপ্তর 
জাহির করেন কি করে? বর্তমানে গ্রাম গঞ্জে মুদলীম মাযারে 
কোন অআযানালি্ট নেই । অতএৰ ডঃ রেজিনট্রার তথ্য কাজীর শুট পদ পুরণ 
মগুল নিলেকে আনালিৱ বলেন কি করুন। দলীয় প্রাথী তথ সবকাছের . 
করে? অগ্গভ লোক ন পাওয়। গেলে পদ, 
কেছিছ্ী ও বায়ো-কেমিট্নী একই বালি রাখার প্রবণতা দূর হোক। 
ভার এই দাবী মেনে নেওয়া যা না, এ এক ফামকুদ্বীন আতুনহ 


ূ 
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কা ॥ শজঞবার। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ 


রামকৃষ্ণ রিশনের হিন্দুধর্্ ত্যাগের কাহিনী 


বিশেষ প্রতিনিধি 


একদিকে ধর্থ আর অল্রদিকে সম্প্ভি। এ দুটোর মধো কোনটাকে যঙ্গি 
বাছতে হয, ভবে রুদ্ধিমান ব/ক্তিরা প্রথনটা ত্যাগ করে দ্িতীয়টাই চাইবেন। 
বামন মিশনের সহ্যামীয। পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং তছুলরি প্রাগমাটিক । 
কাজেই তার] হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছেন সম্পত্তি বক্ষার্থে। ঠাকুর শীজীযামক্ষ- 
দেবের আজীবন দক্ষিণেশ্বরে কালীন!ধন', স্বামী বিবেকানন্দের ১৮2: সালে 
বিখ্যাত চিকাগো ধর্মমহাসভাঘ হিনদুধর্ষের প্রতিনিধিত্ব, রামকুঞণ মিশনে 
কালীপুঙ্। দুর্গাপুজ। ও কুমারীপুজার সমারোহ থেকে সাধারণ মানের এই 
| প্ৰতীতি জ্মানোই স্বাভাবিক বে রামকৃষ্ণ মিলন বোধহয় একটি হিন্দ 
", প্রতিষ্ঠান। ধর্মগ্রাণ অনেক লোকের জানা আছে যে ঠাকুর য়ামকৃষদেব 
শৃদ্েহ্ী মঠের পুরী নম্পরবারের সন্াদ) তোতাপুকীর শিশ্ত। অর্থাৎ তার শিল্তরা 
শঙ্করের গশনামী সম্রদায় তুক্ত এবং গুছ সমাজের অন্তহু্ত। দিও রামকক 
নিদনের: সন্ানীযর়! বিভিন্ন. জাতলাত থেকে আসেন, কিন্তু হিন্ধর্ধের 

: নিরমান্দায়ী আীরিতাবন্থায় নিতের শ্রাদ্ধ, নশিওরণ ইত্যাদি করে তবেই তার) 

" বিদ্বস। হোমেন অধিকারী ধন | এবং এই বিরজাঘোমের পূর্বে ভারা উপবীত 
নাল করেন। এই বিজ! হোমের পুয়োহিত কোন স্যানী হতে পারেন ন । 
* পৌরোহিত্য করতে হয় ঘজ্ঞোপবীত ও শিখা সম্বলিত বরাঙ্মণকেই। এ সবই 
২ হিস, সম্মত । J ভারতবর্ষ এবং তার বাইরেও থে লক্ষাধিক হিন্দু প্রেসিডেন্ট 





নন। অগণিত হিন্দু নরনারীন কাছে শোকের সমর, দুঃখের সম, 
ত. রামক্কদেৰের, অমৃতবার্ডা, ধ! কিনা গীতা, উপনিষদ, বেদাত্তেরই নরলীকৃত 


নিয়লল গবেষণা ও তদ, তামের নিযুক্ত উক্িলদেয তীক্ষ যুক্তি এবং 

কলঙাত। ছাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের মেধা ও ধীশক্তি আজ 

দিবালোকের ক্যা একধা স্পষ্ট করেছে থে রাম মিশনের ময্যাসী ও তাদের 
সুভ হিন নন। এম কি তারা দিন্বু-ধর্ণের কোন পর্ধিশীলিত শাখারও 

১1 নন ভাতা অবিদ্ছু এবং জু হই নন, হিস থেকে উত্তম এক 

খৰে জঙ্ছগামী। ৯) 

1. ১১৮৭ মালের ২৮শে আগষ্ট বিচারপতি খু ইজিতাষ 

18 সুখোপাধ্যায় এবং ীগগবতীগ্রলাদ বন্মযোপাধায় এক এতিহাসিক যাকে 

এ বলেছেন, প্রাদরকমেন কখনও ' হিন্দধ্মত্যাগ করেননি এবং রামরুফ মিশনের 

1” খ্যানীয়। কোখাও কোখাও নিজেদের হিচ্ছু, লঃ)1সী বলে পরিচয় দিরেছেন 

1. লৰ ঘটনা থেকে ফোন সবি সিদ্ধান্তে সাসা ধায় না (বে তারা িন্দ )।" এই 
স্বায়ে আরও বল! হরেছে থে রামকূফের শিশ্তর। অন্ত এক ধর্সে জান্থাশীল এবং 

1, ভারা (হিন্দু মন্যাল কোড মানেন না।* 

ণ বিচাঝপতিরা এই দিদ্ধান্তে এলেছেন বাদ মঠ:ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, 
লেক্েটারী, ট্রান্টি বোর্ড এর পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে থে হলফনামা দাখিল 
করেছিলেন তার ভিত্তিতে । হুলফনামার নবম অনুচ্ছেদে বল! হয়েছে যে 
কামরধ। ধর্মে দীক্ষিত রামক্কফবাদীর সঙ্গে একজন হিন্দু, মুসলমান, ষ্টান বা 
অপ্তান্ত প্রচলিত ধর্মাবলম্বী মানুষের বিস্তর প্রভেদ। (সেখানে বলা হয়েছে 
“একজন হিন্দু নিজেকে হিন্দু বলেই দাবী কয়েন এবং একমাত্র বেদে বিশ্বাস 
করেন, অন্ত কোন ধর্মগ্রন্থ ন। তিনি অক্তধর্ণের বাপারে বড়জোর সহনশীল 
হতে পারেন কিন্তু অন্ত ধর্ম ঘদ্বের উপর তার কোন শ্রন্ছ৷ নাই । কিন্তু প্রথমে 
হিন্দু ছিলেন পরে ঠানকৃফ। ধম উৎ.্ধ হয়েছেন এমন ব্যক্তি বেগলহ অন্রান্ত 
ধর্মগ্রন্থ ঘথ! কো1গ, বাইবেল ইত্যাদিকে গ্রহণ করেন ।” 

এবই ভাবে ইদলাম ধর্ষ থেকে আগত রামন্বফ্বাদ! শুধুমাত্র কোরাণ 
অন্রান্ত এক্থাই বিশ্বান করেন তা নয়, তিনি বেদ, বাইবেলও গ্রহণ করেন। 

এ হলফনামা ২* লং অনুচ্ছেদে বল। হয়েছে ঘে রামত্ফবাদ্বীদের সং 
পশ্চিমবাংলায় ১লক্ষ ৬ হাজারের কিছু বেশী গৃহী এবং ১৪** লহ্থাসী । এবং 
১৭ (৩) নং অনুচ্ছেদে বল। হণেছে এর) সকলেই হিন্দুধর্ম বা তার কোন শাখ- 
প্রশাখা থেকে দশ্পৃ্ণ পৃথক একটি ধর্ষের অংশ । 

আগালতে দীর্ঘদিন সওয়াল জবাবের সমর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষে যে 

এ লিখিত ঘুক্তি পেশ করা হয় তার ০২ পৃষ্ঠায্ণ বল। হণেছে থে রামকৃষ্ণ ধর্মকে 

দিদ্দুঘর্ণের লগে এক করে দেখার অর্থ রামকষ্ণদেবের শিক্ষাকে অন্বীকার কর! 
এবং ছোট করে দেখ।। এ দলিলের ১* গৃষ্ঠাস বলা হয়েছে ঘে 'রামকক্খ্জের 
আলাদা ঈশ্বর, আলাদা চার্চ, আলাদা পুঞ্জ পঞ্চত; আলাদা নাষ এবং 


a 





সর্বোপরি হিন্দুধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি দশন আছে। রামরুফবাদীরা 
নিজেরাই ইহা স্বী কায় করেন এবং এই সিশনের প্রতিষ্ঠাতা দ্বামী বিবেকানন্দের 
মতও অদচুন্তপই ছিল। 

খটকা লাগে কেমন ধেন এসব কথা শুনলে কিন্তু আদালতে রামকৃষ্ণ মিশনের 
নিঘুক্ত কৌসিলা বিচারপতিদের যুক্তি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন থে 
রামরুফ্বাদীর। হিন্দু নন। ১৯৮০ খেকে ১৯৮৫ সাল--এই পীথ পাঁচ বংসর 
কলকাতা ধাইকে!টে মামল) চলে প্রথমে বিচারপতি বি, সি, ঝা (এখন ঘিনি 
স্থপ্রীম কোর্টে উন্নীত ) এবং পরে ডিডিশান বেঞ্চে । রামক্্চ মঠ ও নিশনের 
সঘ্যানীৰবদ্দ স্বামী লোবেশ্বরানদ্দ, স্বামী বদ্দনানদ্দ, স্বামী গহনানন্ন প্রমুধর। 
প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন মামলার তথ্বির করার জন্তু । বামকৃফ্ণবাদয়া থে 
সত্যিই হিন্দু নন একথা প্রাঞ্জল করে বোঝানোর জগ মিশনের উকিল প্রশত্তি- 
নাথ সুখোপাধ্যা্ একদিন বললেন “মী লওঁ, রামক্ফদেব ওয়াজ অন দি ভার্জ 
অফ ইচিং এ কাউ।' বিরুদ্ধপক্ষের উকিল বাধা দিয়ে বললেন ‘মী লঙ- হি 
ছিন্স্‌ বীঞ্ষ, নট এ কাউ।' (আকাল, ১১ই নভেম্বর, '৮৫ ) দীর্ঘদিন চলেছে 
এই-মব তর্ক। পরে জানা গেল আদালতের রায়ে সততা লতি] রামরুফবাীরা। 
হিন্দু নন। মনে হতে পারে, কেন এমন ছল? সেই প্রলঙ্গে সছি। 

মামলার নাম £ রীট পিটিশন নং ১২৮৩৭, ১৯৮* অধ্যাপক মাধবকুমার 
বলে]াপাধ্ায় ও অন্ত ১৪জন অধ্যাপক বনাম পশ্চিমবঙ্গ সকার, কলকাতা 


চিক, ,. ৰিশ্ববিস্তালয়, রাস নিশন ও বিবেকানন্দ সেণ্টেনারি কলেছের গভনিং বডির 
চস উদকে দেবতা! হিসেবে পৃল্পা ফথেন। বাসন মিলনের গৃহীততম্বাও এক, . 


লমন্তবুদ্দ। এ কলেছের অধ্যাপকগণ উক্ত মামলায় হাইকোর্ট থেকে ঘোষণা 
চেয়েছিলেন বে বর্তমানে আমাদের দেশে অধ্যাপকদের চাকুরীর নিরাপতাঁর থে 
আইন আচছে ত| কলেজে প্রযোজ্য কিনা। ১৯৭ লালে সিদ্ধাথশত্কর রায় 
মজিসভা কর্তৃক সব ‘ওয়েট বেল বলেজ টিচার্স ( সিকিউরিটি অফ সাড়িস) 
- আ্যাক্ট। ১৯৭৫ ঘবার। পশ্চিমবাংলার সকল বেসরকারী ও দরকার স্পনদর্ড কলেজের 
অধ্যাপকদের নিয়োগ, লাভিল বুক, নিয়োগ পড্জ, অবসরকালীন পেনসন ও 
অন্তান্ত সুযোগ স্থব্ধি! পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুতঃ এই আইনটি হওয়ার পূর্বে 
কলেজে শিক্ষকদের চাকুরী ছিল কলে গভপিং বডির মজিয় উপর । ১৯৭৫ 
লালের প্রথম থেকেই রহড়। কলেজের কর্তৃপক্ষ সকল আইনফাছন অগ্রা্থ করে 
অধ্যাপৰদেয অপমান কর! শুরু করে। দশ বছর চাকুবী করে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড 
প্াওয়। ধায় নি, অধ্যাপকদের চাকুরীর নিয়োগপত্র দেয়া হত মিশনের কর্মী 
রূপে, তাদের কলেজ থেকে কিণ্ডারসাটে ন স্কুল সর্বত্র বদলি করা হয়, চুজিপত্রে 
নই বরে কলেজে চাকুরী রাখতে হয় অনেককে । ঘীধদ্িন আন্মোলন করার পর 
১৯৭৭এ. এল বাদক্রণট মন্্রিলত1। জরুরী অবস্থার সময় কলেজ গভণিং বডিতে 
লিঙ্ষক প্রতিনিধিয়:নির্বাচন পদ্ধতি তুলে দিয়ে সিদ্ধার্থ রায় মিশনকে মনোনীত 
কয়ার ক্ষমতা দিলেন। আর গভনিং বভিতে ছিলেন তিনজন মিশন প্রতিনিধি 
-_ঘখাক্রমে জে. এন, তালুকদার আই পি এন ( অবসরপ্রাপ্ত ), পাচুগোপাল 
র্যানাজী ( মিশনের বেতনভুক এক বেরাশী) ও স্বামী রামানন্দ (রহড়া 
মিশনের লেক্রেটারী ) আর তিনজন সরকারী প্রতিনিধি--নলিনাক্ষ নন্দ, এম) 
চাটাজ (দুইজন পুলিশ অফিসার) ও বি, পি, জানা (এক-সরকানী 
ডাক্তায় ) কলেজ প্রিন্দিপাল.ও ছুইজন শিক্ষক প্রতিনিধি । কলেজটি স্পনসর্ভ 
কলেজ, তাই রাজ্যপাল সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে গভশিং বডি তৈরী করলেন। 
১৯৭৭এ ব/মজ্ট ক্ষমতার আলাম শিক্ষকরা দাবী করলেন তাছের প্রতিনিধি 
নির্বাচনের অধিকার ফিরে পাওয়ার অন্ত । সরকার এই অধিকার দিলেন । 
কিন্তু ১৯৭৮ লালে গভপিং বডি পুনর্গঠনের সদয় এল । এবা আর বাদক্রণ্টের 
মুরোদে কুলোলো না। প্রেহাংগ্ুকান্ড আচাধ বামক্রন্ট সরকারের ্যাড- 
ভোকেট জেনারেল । তিনি বললেন__ছুতে পারে স্পনসর্ভ কলেজ, কিন্তু 
বামকষ মিশন ধম নংখ্যালঘু তাদের প্রতিষ্ঠানে হাত দেও গহিত কম। 
শিক্ষামন্ত্রী শদ্ভু ঘোষও তাই বুঝলেন। কুলে গেল অধ্যাপকদের ঘাবতীয় 
দাবিদাওয়া। ইতিমখো ১৯৭৯ সালে তৈরী হল ওয়েস্ট বেল ফলে সাডিস 
কমিশন । পশ্চিমবাংলার সব কলেজকে তার অধাপক, অধ্যক্ষ নিয়োগ 
করতে হ্য় লািল কমিশনের মাধমে । যে আইন বলে এই কমিশন তৈরী 
হল তাতে বলা আছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাবা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
প্রতিষ্ঠান এর বাইরে থাকবে) মিশন মওকা বুঝল । ওরা অধাক্ষপদে যেলুড় 
“থকে পাঠিয়ে দিল এক সাধুকে সধ্যক্ষ করে। নাম তীর স্বামী শিবমন্ানন্দ । 
কলেজ গভর্নিং বডি ততদিন আর নন্মগনের নেই। চুইদ্ন শিক্ষক 
প্রতিনিধি অগ্তান্ত অধ্যাপকদের সঙ্গে ১৯৭৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর প্রহৃত 
হলেন মিশনের মধে।। ছলে ওর) গভ্দিং বডিতে হাওর বন্ধ করেছেন। এই 
শেষাংশ ষ্ঠ পাতায় 


৪ তিন 


পূব ও দক্ষিণ-পূৰ্ব 
রেলওয়ের 
স্বেচ্ছাসেবকদের 
চাকরী ষাচ্ছে 


পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলে দৈনিক 
বেতনের ভিত্তিতে নিযুক্ত প্রাত্ন তিন 
হাজার টিকিং চেকিং-এর স্বেচ্ছা- 
নসেবককে ছাটাই কর। শুরু হয়েছে। 
স্থানীয় বেল কর্তৃপক্ষ বলেছেন ঘে, 
বেলওরে বোর্ডের নির্দেশেই এই ছাটাই 
করা হচ্ছে। 

এই শ্বেচ্ছাসেবকয় প্রাক্তন রেলমন্ত্রী 
বরকত গনি খান চৌধুরীর সুপায়িশে 
নিঘুক্ত হন । তিনি এই যুবকদের কথা 
দিয়েছিলেন থে তাদের পাক! চাকরী 
হবে। প্রচলিত নিষ্নম কানন বগ 
করে বরকত সাহেব যখন নিজের 
অম়ুগতদের এই কাজে নিয়োগ করেন 
তখন নানামহলে এর প্রতিবাদ হয, 
এমন কি তার নিজের দলের অনেক যুব 
কম বিক্ধন্ধ ছন । এই স্বেচ্ছাসেবকরা 
আবার স্থানীয় রেলকমমীদের দঞ্গে ত 
বটেই সাধারণ বাতীদের সঙ্গেও প্রায়ই 
ৰাঘবিতওায় জড়িয়ে পড়তেন । রেলের 
কর্ষকর্ডারা খুশি ছিজেন না এদের 
কাছে। কারণ এমন কিছু আর 
ৰাড়েনি এদের নিয়োগ করে। আর 
তাছাড়া দীর্ঘদিনের প্যানেলতৃক্ 
কর্মীপ্রাথীরা এখনও কাজ গানি। 

লোকমভার নির্বাচনের পর বরকত 
সাহেবের মন্্িত্ব চলে ধাবার ঠিক পরেই 
ম্বেচ্ছাসেবকদেরও কাজ চলে ধায়। 
(নেই সময় অশোক সেনের মধাস্বতার 
স্বয়ং রাজীব গান্ধীর হস্তক্ষেপে ছাটাই 
স্থগিত রাধা হয়। তখন বেলম্ত্রী 
বংশীলাল নাকি বলেছিলেন এদের 
চাকয়ী বাবে না। তখন লবেমাত্র 
ভোটপর্ব শেষ হয়েছে। নতুন 
সয়কারের সম্মান রাখতে এছাড়৷ আর 
কোন পথ ছিল ন।। 

কিন্তু এক বছরের পুরনে! রাজীব 
সরকারের এখন আর দেই সন্মান বা 
স্থনাম নিয়ে মাথাবাখা নেই। তাই 


রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশে স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ আনে আন্তে ছাটাই-পর্ব শুরু 
করেছেন। ভোটের ঠিক আগে 
অসংখা যুবকের কাছ থেকে চাকরীর 
কর্ণ নেওয়া] হয়েছিল। তাদের 
মোহভঙ্গ হয়েছে আগেই। এবারে 
শ্বেচ্ছাসেবকদের পালা। 


৯৯৪52 So: 


স্চার। 


গাঞ্জাবের 'মত ম্রাসাম চুর্টিও গুধানযন্ত্রীর বোধোদয় ঘটাবে 


আাথ্‌ কমিশনের রায় লাহ্াবকে 
আবার চুক্ত-পূর্ব পরিস্থিতিতে ঠেলে 
দিয়েছে । চত্ডীপড় সমস্যার নিষ্পত্তি 
“!য্যাখু কমিশন করেন নি, পাঞ্জাবের 
হিন্দীভাষী এলাকার লমন্তাও বখা- 
পূর্বং, নদীর জলে ভাগ বাটোরারাত 
নমন্তাও পুর্ববং। অর্ধাৎ পাধ্ধাব 
চুক্তির মাধামে যে লমস্তাুলার 
লঘাধান হয়ে গেছে বলে মনে কয়া 
হয়েছিল, লে মমস্তকাগুলে৷ খাখু 
কদিশনের রিপোর্ট ও তৎপরবততা 
কেক্রীয় সিদ্ধান্তে আবার আগের 
জায়গায় ফিরে গেছে। নেই সঙ্গে 
বর্ণ মন্দিরের উপর চরমপন্থী শিখ 
ছাত্র ফেভাবেশন তাদের দখল 
পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করার পয় 
পরিস্থিতি আরে। পিছিয়ে দিলে 
অপায়েশন নল. স্টারের আগের পর্যায়ে 
চলে গ্নেছে। স্বর্ণ মন্দিরে ভারতীয়. 
জাতীয় পতাক। পোড়ালো। হয়েছে, 
খালিস্বানী পতাকা তোল! হয়েছে, 
ভিজ্জানওয়ালা ও ইন্দিরা গান্ধী 
হত্যাকাহীদের ছবি পুজা! কর! হচ্ছে 
এবং বাষ্ট্রবিযোধী বাজিরা অস্ত্রশন্থ 
নিয়ে সেখানে তাঘের অধিকার 
কারেম করে নিয়েছে । স্বর্ণ মন্দিরের 
উপর ভারতীয়. কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতি্ঠা 
করতে হলে প্রধানমন্ত্রীকে এখন 
শিখ ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে 
আরেকটা] চুক্তি করতে হবে। নেট! 
হয়তো তিনি বরে নেবেন। কারণ 
আইনের ঘার| স্বীকৃত নর, এমন 
ছাত্র সংসার সঙ্গে চুক্তি করায় অভাস 
তার বয়েছে। 
কিছু চাটুকার দংবাদপত্র এবং 
ওআবক রাজনৈতিক দল ও নেতা 
পাঞ্জাব চুক্তির প্রশংসায় এতই পঞ্চমুখ 
হয়ে পড়েছিলেন থে আমাদের প্রধান- 
মন্ত্রী ভেবেছিলেন ধত্রতত্র ' চুক্তি 
স্বাক্ষরের মাধ্যমেই বোখছয় ঘাবতীয় 
লদক্তার সমাধান করা ঘায়। স্বম্দিন 
পরেই আনাম চুক্তি স্বাক্ষরের আন্ত 
তিনি অগ্রপশ্চাং বিবেচনা না করে 
এগিয়ে গিয়েছিলেন পাঞ্জাব চুক্তি 
স্বাক্ষরের গোৌরবটাকে আরেকটু 
বাড়িগে দেওয়ার জ্রস্ত। পনেরোই 
আগষ্ট লালকেল্লার মঞ্চ থেকে 
আবেকট। সাফলোর বার্তা ঘোষণ। 
করার চেলেমান়ধি লখটা তাকে 
এমনই পেয়ে বলেছিল বে তিনি থে 
একজন প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রের সমস্ত 
নাগরিকের প্বার্ণ রক্ষাই থে ভার 
দায়িত্, মেই দহ লতাট। পৰন্ত তিনি 
বিশ্বত হয়েছিলেন । এখন পাঞ্জাবের 
পরিস্থিতি এখনও আসামে দাড়ান 
নি কিন্ত ঝাপার শ্তাপারগুলো ঘে 
ঠিক প্রধানমন্ত্রীর পরিকটান। মা্ধিক 
চলছে লা, তার লক্ষণ ইতিমধোই 
প্রকাশিত । 
আসামের চীফ লেক্রেটারীর পর 
থেকে উ্রঅশোক পালিত অবদর 
গ্রহণ করার পর এ পদে নিয়োগ নিয়ে 
তৎকালীন দৃখামন্্রী হিতেশ্বর শইকীয়ার 
লঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একট! মন 
কষাকধি ঘটেছিল। শইকিগার ইচ্ছা 
ছিল প্রবীণ আই এ এস শ.ামপু্ট 
চীফ দেক্রেটারী হণ, বস্তুত “সই রবে 


আদেশও হেয়া হচ্ছিল এবং 
আনামপুই শিলং-এর চাকুরি থেকে 
অব্যাহতি নিয়ে দিশপুরে এসে 
হাজিরও হয়েছিলেন । নামপুই 
মূলতঃ উত্তর কাছার জেলার লোক, 
তার এই অর্ধাদাগ্রাণ্থিতে উত্তর 
ফাছার জেলা পরিষদ অফিদ ছুটি 
দেওয়াও হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্ণ 
এ পদে যোগ দেন প্রীঘতী লিলি 
ত্রিবেধী । পরিবর্তনটা ঘটিয়েছিলেন 
কেন্্রীছ সকার । রাজীব * গান্ধী 
আদাষের রাজ্যপাল ভীন্মনারাথপ 
লিংহকে দা্িত্ব দ্বিয়েছিলেন জাস্থর 
দে শমকোতার পথ প্রশত্। করার। 
জীলিং এমন একজন চী্ সেক্রেটারী 
চাইছিলেন ঘিনি মূধ্যমন্্রীর চাইতেও 
রাজ্যপালের কথা বেশী শুনবেন। 
ব্াজ্যপাল রাজীব গান্ধীকে জানালেন 
আমামেধ চীফ নেক্রেটারীয় পদে 
মিসেন দ্রিবেদ্ধীকে চাই, কারণ আস্বর 
সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে 
মিনেদ ত্রিবেদী কাকরী হবেন। 
সেই অদুলায়ে কেন্দ্রীর সরকারের 
নির্দেশে মুধামন্ত্রী শইকিয়া মিসেস 
ত্রিবেদ্বীর নিয়োগ মেনে নিতে বাধ্য 
হন । তারপর থেকে কেন্্রীয় সরকারের 
সঙ্গে আস্বর দুতিগালীর ব্যাপারটা 
মিসেস ভ্রিবেদীৰ দাধামেই করা 
হরেছিল, দুধামন্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে। 
ধীরে ধীরে বিলে জিবেদী আস্থর 
নিজের লোক হয়ে ধাড়ান। সাম 
চুক্তির তিনি যে অন্রতম খ্বাক্ষর- 
কারিপী, শুধু তাই নব, চুক্তির একটা 
নত ছিল যে আহ চুক্তি পারণের 
ব্যাপারে রাঁজোর মূধ্যমন্্রীর সঙ্গে 
ঘোগাযোগ করবে না, যোগাযোগ 
করবে চীফ সেক্রেটারী মঙ্গে। অতি 
উৎসাহী চীফ সেক্রেটারী নির্বাচনের 
আগে করিমগঞ্জ প্ম্ত ছুটে এসেছিলেন 
চুক্তির মূহিমা কীর্তনেঘ অন্ত। আশাম 
চুক্তি সম্পর্কে সংখ্যালঘুদের আশংকার 
কথা ধখন তাকে জানানে! হয়েছিল 
তখন তিনি গর্বচরে_ বলেছিলেন তে, 
চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছেন, তার 
লরকারই চুক্তি কার্যকরী করবে, 
অতএব এর ব্যাগ এবং প্রয়োগ 
লম্পর্কে তিনিই লবচাইতে ভাল বলতে 
পারবেন। তখন তাকে মনে করিয়ে 
দেও হয়েছিল থে ইন্দির| কংগ্রেস 
সরকার নির্বাচনের পর ফিরে নাও 
আমতে পায়ে এবং তিনি নিজে চী্ষ 
লেক্রেটারী নাও থাকতে পারেন। 
শ্রীমতী জিবেদী অধহেলাভরে এই 
কথাগুলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন |... 
খোদ রাজীব গান্ধীর আনীবাদে 
সমাদান শীমতী জিবেদীকে আসামের 
নৃতন সরকার নশ্প্রাতি চীনক শেক্রেটাহীর 
পদ থেকে পরিয়ে দিয়েছেন । তাকে 
সরানোট। এত অরুরী হয়ে পড়েছিল 
থেনৃতন চীফ সেক্রেটারী নিঘ্োগ না 
করেহ কাছ্ট। করতে হয়েছে, অস্থায়ী 
ভাবে এডিশন্তাল চীফ সেক্েটারী এস 
ভি ফেশীফে আপাততঃ কাজ চালিয়ে 
ধেতে বল৷ হয়েছে । মিদেদ জিবেদীর 
এই অপদারপটা থে একটা শান্ডিমূলক 
বাবস্থা, ত! অতি পবিষ্কাণ করে 
বোঝানোর জস্তেই তাকে দেওয়। হয়েছে ] 
অতি গুক্ুহীন একট। পন, 


এযাডমিনিষ্ট্রেটভ উাইবুঙ্সালের 
চেয়ারম্যান লদঘ । অর্থাৎ ভাব রাজা 
প্রশাসনের কোনো ব্যাপারেই নাক 
গলানোর ক্ষমত! আর রইল না, তিনি 
বলে বলে এখন থেকে শুধু নয়কাযী 
কর্মচারীদের নালিশ শুনবেন। শরৎ 
নিং-এয আমল থেকে প্রচণ্ড ক্ষমতার 
দাপট দেখিয়ে অডাত্ত দিসে ত্রিবেদী 
এই নিরামিষ পদটি নেবেন, না তার 
মুরুবৰীদের ধরে দিল্লীতে চলে ধাবেন, 
লেটা স্বতস্ত প্রশ্ন । কিন্তু ডাব অতি 
প্রীতিভাজ্জন এবং তার সক্রিয় সাহাঘ্যে 
প্রতিষ্ঠিত নূতন লকোর থে কাছ 
দূরানোর পর তাকে খারিজ করে 
দিয়েছেন, সে লতা এখন প্রতিষ্ঠিত । 
মিনেল ভ্িবেছীকে কেন সরানো 
ছল এ 'নিদ্থে এখনও বিস্তর জল্পনা 
চমন্ধে। এক ছলের বক্তবা, 


চীক্ষ সেক্রেটারী ধে বাখা। দিছেছেন, 
নৃতন সরকার তাতে নাগ দিতে শান্ছেন 
নি। এগুলো দবই সত্য হতে পারে, 
কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হুল 
দীর্ঘ দিনের ঘোগাঘোগ ও ঘনিষ্ঠ তার 
ফলে নৃতন সরকারের প্রধানয়া এই 
সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হুগেছেন যে মিসেদ 
জিবেদী মূলত; কেন্ীত্র সরকারের 
লোক এবং রাজা মন্ত্রিচার প্রতি 
পরিপূর্ণ আছসগত্য দেখানো তার 
পক্ষে গত্ভবপর হবে না। অতএৰ 
কার্ধোদ্ধারের পর তাকে পডত্মপাঠ 
বিদা্ দেওয়াই তারা ঘার্থ বিবেচন। 
করেছেন, কারণ তাদের লঘণ্ড 
পরিকল্পনা ঘদ্দি আগে থেকেই কেন্র 
জেনে দার, তবে বাছা নবকারের 
বিস্তয় অসুবিধা হতে পারে। 

আসাম ও পাঞ্চাবের বাস্তব 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির মখো একটু 
পার্থকা আছে। পাঞ্জাবে নরমপস্থীরা 
ক্ষমতায় এসেছেন এবং চরমপন্থী শিব 
ছাত্র ফেডারেশন নরমপন্থীদের চ)ালেছ 
জানিত্বেছেন। এই  চালেঞ্জের 
মোকাবিলার মাংস নরমপন্থীদের 
নেই, অচিবেই ক্ষমতাত থাকার জন্ত 
তারা চয়মপন্থীছ্ের লেছুড়ে পরিণত 


দি ॥ শুক্রবার, ২)শে ফেব্রুয়ারী, ১৪৮৬ 


হবেন, নতুবা তাদের অস্তগদন 
অবধারিত । আনামে চরমপস্থীরাই 
ক্ষমতা এসেছেন এবং আপাত: 
নরম নরদ কথা বনে প্রশাসনে 
লিঙ্গের কক্াকে স্থদূঢ় করছেন। 
তারা ধা কংতে চান, সে কথাগুলো! 
তারা বলাচ্ছেন আমর নব-নির্বাচিত 
নেতাদের দিয়ে। আহ সম্প্রীতি একটি 
দেমিনারে তাদের দাবীর দ্ধ তৈরী 
করেছেন। অলমীরা দংস্কৃতির দংঘ জপ 
সংক্রান্ত ধারাটি কাধলবী করান জন 
তারা দ্বৈত নাগরিকত্ব দাবী) করেছেন । 
অর্থাৎ আসামে সমস্ত অধিকার ভোগ 
করতে হলে আমামের নাগরিক হুতে 
হবে, ভারতের অন্ত প্রদেশের 
নাগরিকদের জগ্ঠ স্বতন্ত্র বাবদ্থা করা 
হবে। সেই সঙ্গে ভার! নর্থ ইন্বার্থ 
কাউন্সিল ভেঙ্গে দিতে বলেছেন, কারণ 
এতে গামের উপর বাইরের 
খবরদাবির সুযোগ ওয়ে গেছে। 
তাছাড়া অদমীঞ্। ভাষাকে বাছ্োর-.. 
সমস্ত বিভালণ্ে বাধাত1মূলক বরার 
মতে! ছোটোখাটো ব্যাপার তো 
রয়েছেই । এদিকে বাজোর মুধামন্তরী 
বিধাননভায় ঘোধণা করেছেন থে 
আসাম চুক্তি তার! অক্ষরে অক্ষরে 
বপায়িত করবেন। ছুই ধরণের 
শেষাংশ ৮দ পৃষ্ঠায় 


বিবাহ বেষ্ট 


বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক না হলেও আজকের দিনে আইন 


ও আদালতে, পাসপোর্ট অফিসে, লাইফ ইন্সিওরেন্স ও বিভিন্ন 


সরকারী দপ্তরে, সর্বত্র পারিবারিক অধিকার প্রদাণের জন্তে 
এবং বিবাহ ও সন্তানের বৈধ্ত৷ সাব্যস্তের জন্য এটি একান্ত 


প্রয়োজনীয় । 


নিকটবর্তী সরকারী রেজিস্ট্রেশন অফিস ও ম্যারেজ 
রেজিস্টারদের সাথে যোগাযোণ করুন৷ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১শে ফেক্রছারী, ১৯৮৬ 


হাসগাতাল্র স্থাপন নিয়ে 
নির্নভ রাজনীতি 


বেছে বেছে একমাত্র নিজের উপদলীয় গোট্টির লোক- 
জনকেই চাকরী ও অন্তান্ত সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার জর 
বরকত গণি খান চৌধুরীর খ্যাতি বরাবরই । কিন্তু অতি 
বশ্ুতি- মুশিদাবাদে বিড়ি শ্রমিকদের জন্তু হানপাতাল 
স্থাপন কর নিয়ে তিনি যে নিলজ্ছি গলীঘ্র লংকীর্ণতার 
পরিচয় দিলেন তা আগেকার অনেক ঘটনাকেই রান 
£ করে দিয়েছে। 

[_." পাঞ্া সৱকায়ের বিছ্বাৎ দপ্তর এবং পরে কেজেও বিদ্তাৎ, 
জল্সেচ ও শেধে রেল দপ্তরেয় মন্ত্রী থাকার সময় ভার 
স্াবকগের নানানভাবে পাইয়ে দিয়েছেন! সরকারী 
অর্থ নিজের নির্বাচনী এলাকার বারও করেছেন অকাতরে। 

১ তা নিয়ে তায় দলের মধ্যেও কম মনোমালিন্য এবং 

ধম সমন মারপিটও হয় নি। 

. ,. কিন্তু এবারকার় ব্যাপারটা এবং আরও কয়েকটা 

{টনা ঘেমনভাবে ঘটেছে তাতে মনে হয় একেবারে 

₹ বেলরোয়। হয়ে গেছে ই-কথগ্রেসীয়|। চক্গ্নজ্জার কোন 

৯. বানাই নেই। 

১ " সকলেই জানেন মূর্ণিদাবাদের ধুলিয়ান অঞ্চলটি 

"বিড়ি তৈরীর একট! বড় কেন্দ্র । হাজার ছাদার বিড়ি 

'“ভসিকদের নানান ধরণের পেশাগত বাঁধি হছ। এরজস্ত 


ৰ 







৷ লরকারের শ্রদকল্যাণ' সংস্থার পূর্বাঞ্চলের, নদর দণ্ডর 
" ভূৰনেশ্বর থেকে উদ্ভোগ নিযে ধুলিয্নানে বিড়ি.শ্রমিকদের 


oe নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে ২৫ একর জমি 
৮ ফ্ষারাক। ব্যারেজ প্রকল্পের কাছ থেকে অধিগ্রহণ কয়া হন । 
একজগ্ক বর্তমান যোজনা অর্থ বরাদ্মও কর] হয়। 
হাসপাতালের শিলান্তাসের দিন স্থির হয় ৮ই 
, ফেব্রুয়ারী । সেই অমুদারে বিভি্ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
'দ্থাপা হয়। তুবনেশ্বয থেকে শ্রষকল্যাণ কমিশনার আই 
৮. এপ বাও-এর নামে খর অন্নষ্ঠানের আন্ত ছাপানো কার্ড 
পাঠানে। হয়। তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল যে কেন্তরীর 
মন্ত্রী বয়কত গণি খান চৌধুরীর উপস্থিতিতে কেন্্ীয় 
শ্রদমত্রী পি. এ. লংম। শিলান্তাস করবেন ৮৯ ফেব্রুয়ারী 


এ 
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অনেক আন্দোলন ও তদ্ধিদের ফলে শে প্যস্ত ফেম্রীর : 


জন্ত একটি কেন্দ্রীয় হাসপাতাল খোলার সিদ্ধান্ত হত্র। - 


হুলিঙ্ানে সকাল ১১টাস। এই অনঠানের জন্য লব 
আযোজন হয়ে গ্িশেছিল। শিলান্সানের লেখাও পাথরে 
খোদাই হয়ে আসে। তাতে লেখাও ছিল-__ধুলিয়ান 
দেপ্টাল হুসশিটাল ধার বিড়ি ওয়ার্কা্ন। 
কিন্তু ইতিমখো শই ফেব্রুয়ারী বরকত গণি খান 
চৌধুরীর হঠাৎ আবির্ভাবের পরেই পব্চছু নাটকীয় 
ভাবে ঘটতে খাকে । তিনি কে্্রীত সরকারের শ্রমকল/1ণ 
দপ্তরের অফিদারদের হুকুদ করেন ঘে হানপাতাল 
অৱান্ধাযাদে স্থাপন করতে হবে, ধুলিয়ানে নহ । | 
এব কারণ একটাই এবং ত। হুল এই ধে ধুনিয়ান 
অঞ্চলটি ফারাক! বিধানদডার অন্তত । এখানে 
নির্বাচিত বিধান সভার দগস্ত সি-পি-আই (এন) দলের । 
আব অরাঙ্গাবাদ বিধানসডা কেন্দ্রে অতি সম্প্রতি অন্ত 
ভোটের ব্যবধানে হলেও ই-কংগ্রেস প্রার্থী জঙ্গী হয়েছে। 
লে ুলিয়ান বিড়ি তৈরির প্রধান কে এবং বিড়ি 
শ্রমিকদের সংখ্যায় বেশী বসবাস হলেও বিড়ি শ্রমিকদের 
দন্ত হাসপাতাল স্থাপনের সব উদ্ভোগ আয়োজন বাতিল 
করে রাতারাতি অবাক্াবাদে হাসপাতাল কর! হবে। 
আগেকার শিলান্তাসটি তুলে নিয়ে ধাওয়া হুল। 
তারপর রাতারাতি নতুন করে কার্ড ছাপিয়ে ই-কংগ্রেস 
এম এল এ ছুমাঘূন রেজার নামে নিমঙ্জণ কার্ড বিলি করা. 
হয় । তাতে লেখা হল বিড়ি শ্রমিকদের জস্ত ৬* বেডের 
হাসপাতালের শিলান্তাদ করবেন পি এ লংমা_বেলা 
১:টায় অরাঙ্গাৰাদে। প্রধান অতিথি খাকবেন বরকত 
গদি খান চৌধুরী এবং প্রিজন দাসমুন্দী। 
লক্ষণীয় অবাঙ্গাবাদেহ অনুষ্ঠানে বেনী সরকারের 
শ্রদ দপ্তর থেকে কোন আমন্ত্রণ লিপি ছাপানো হয় নি। 
ধুলিয়ানের অনুষ্ঠান বাতিলও করা তত্র নি। হুলিয়ানের 
অনুষ্ঠানের আমজ্রিয়া গিয়ে দেখেন স্থানটি ফাকা। 
পরে তারা জানতে পারেন যে ধুলিয়ানে হাদপাডাল আর 
হবে না--হবে অরাধ্াৰাদে। i 
অবাজাবাদের অহঠঠানের জন্ত কোন জমি অধিগ্রহণ 
করা ছিল না। স্থানীয় এক ব্যক্তির ১* দবিঘা থমিতে 
"হ্বাতারাতি 'শিলাক্কান করা হয। অমির মালিকের কাছ 
থেকে দাদা কাগজে একটি লম্মতিপত্র নেওয়া হ্য়। 
অরাঙ্ষাবাদে হাসপাতাল হোক। কিন্ত সংকীর্ণ দলীয় 
স্বার্থে ঘুলিয়ানের. প্রকল্প বাতিল করার কোন ধুক্তি 
নেই । 
যেমন ঘুক্তি নেই ব্যাস্কের গুণের বৈলায় ফেবল বেছে 
বের্ছে ই-কংগ্রেদী এম এল এ এবং এম পি-দের মনোনীত 
লোককে টাকা দেওয়া । জঙপাইগুড়ি এবং ভারপরে 
বেহালায় ঘা হয়েছিল সেই অপকীতি ঢাকতে গিয়েই 
মদত! বাানাদাঁকে হাক্বামা করতে হয়। এর আগে 
কম্বল বিলি নিয়ে হাওড়ার প্রিয্ন ধাসদৃীর ঘ্তরে ই- 
কংগ্রেসের ছুইদলের মারপিট উল্লেখযোগ্য । 


কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শাহকে নিয়ে ইকংয়ের সঙ্কট 


জস্থু ও কাশ্মীরের মৃগ্যমন্ত্রী জি.এম. 
শাহকে নিয়ে কংগ্রেলের সাপের ছুঁচো 
গেলার জবন্বা হয়েছে । ন! পারছেন 
তাঁকে কবছাপ বাঁধতে, ন! পারছেন 
ভাকে হঠাতে। নিজেদের সংকীর্ণ 
দলীয় স্বার্থে তাকে অর করে নিয়ে 
এখন লানলানে। দান্থ হয়েছে। ডঃ 
ফারুক আবহৃজা পুরোপুরি ই-কংগ্রেসের 
তাবেদার হুতে চান নি বলে তাকে 
বেআইনি ও অপশতাস্ত্িক পদ্ধতিতে 
সরানো হল । তা বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আন! হুল থে তিনি জাতী সংহতির 
পরিপন্থী এবং পাকিস্থানের সমর্থকদের 
তিনি মদত দিচ্ছেন। দেজন্র তার 


তন্দীপতি ছি এম শাহকে মূধ্যমন্ত্রী 
করা হল। অথচ ্রীশাহ শেখ 
আবুল্লার জীবিত অবস্থা নানা 
ধরণের ভারতবিরোধী শক্তির দক্ষে বে 
ঘৃক্ত ছিলেন ত। অঙ্জান! ছিল না 
ই-কংঘেসের নেতাদের । ত্ান্বা 
প্রশাহের লঙ্গে আপোধ করে তাকে 
প্রকাঙ্রে নমর্থন জানিয়ে গদিতে 
ব্সান। 

এখন নানা স্থত্জ থেকে সংবাদ 
পেল্নে অরুন নেহরু ও অজন শিং-ঘৰ 
ঘন ধাতাস্বাত শুরু করেছেন এ জন্তে_ 
বিশেষ করে তার দলের স্রস্তদের শান্ত 
করতে । শাহের কারধপন্কতি ঘে 


দঘর্ধনঘোগ্য নয় তা তারা এখন 
প্রকান্তে বলছেন। 

ইতিমধ্যে শ্রশাহ একটা নতুন 
চাল চেলেছেন। তিনি ঘোবধা 
করেছেন যে সংবিধানে জস্ু ও কাশ্মীর 
রাজ্যের জন্তু থে বিশেষ বাবস্থা তার 
অবদান কৰে পুরোপুরি ভারত-ডভূক্তি 
করার প্রশ্নে তিনি খুব আগ্রহী । এখন 
এই একটি প্রশ্নে ফারুক আবদ্ধ! তথা 
ই-কংগ্রেদী নেতারা মুক্ধিলে পড়েছেন । 
এর বিরুদ্ধে বলা মানে দেশের অন্তত্র 
বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠবে । আবার 
এরাজোর মাছষের এতদিনের ভাবনা 
চিন্তার নতুন প্রশ্ন এসে গেষ। 


(পাচ ৷ 


' বরা্জীব জমস্বার্ধের বিরুদ্ধে সক 


রাজীব গান্ধী আর নিজেকে ঘোমটার আড়ালে রাখতে পারছেন ন । 
ভোটের আগে মৃলাবৃদ্ধি প্রতিরোধে আবস্তকীত বাবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
আত কা বুলিতে পরিণত । 


গত একদালেহ মধ্যে প্রশাসনিক আদেশের বলে একের পর এক 
অতাাবশ্ুক জিনিদের দাম থে হারে বাড়িয়েছেন তাতে দ্বাদীব দরকারের 
আমল জন-বিরোধী চিত ফুটে উঠেছে। লংদদে বিপুল ভোটের লমর্খনের 
স্থযোগে রাজীব গান্ধী সংসদকে পুরোপুরি উপেক্ষা করার চরম অগণতাস্িক 
পথ নিয়েছেন 


প্রথম পধাত়ে নিউজ প্রিন্ট, হোয়াইট প্রিন্ট তারপর চাল গম ও করল 
এবং শেষে সার, গাল ও পেট্রোল জাত ত্রবে।র মৃলাবৃদ্ধি কবে একদিকে 
শিল্পজগত অঙ্ুুদিকে কৃষিক্ষেত্রে লংক্সিই লব মাহুধের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। 

এই আঘাত দেশের অর্থনীতিতে থে চরম বিপর্দঘ আনবে ত! বলার জন্ম 
বিশেষজ্ঞ হওঘাহ দরকার নেই। এই পদক্ষেপের কারণ পরিষ্কার সংসদের 
দখো ঘেটুকু বিরোধী শক্তি রয়েছে তাকে মোকাবিলা করার সাহসের অভাব। 
তার সঙ্গে রছ্ছেছে সংসদের তথা দেশের মাহুধের কাছে কেন্্রী্ বাজেটের 
প্রকৃত ঘাটতি আড়াল কর! আব বাজা সরকার গুলিকে এই বাড়তি আর 
দেকে বঞ্চিত করার মতলব। রাষ্ট্রাঙগত সংস্বাত্জলির উৎপন্ন জ্ববোর দাৰ 
বাড়ানে। এবং একই প্রক্রিয়ার মাধামে গরীবদের ভতুকী বন্ধ করা ও করবৃদ্ধি 
এ রবই কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার খেকে ৰণ গ্রহণের শর্ত। গত বছ্ধয় 
নির্বাচনের বছর ছিল বলে ধীরে ধীরে চলছিলেন বাজ্ীব। বাঞ্জেটে ধনীদের, 
বিশেষ করে একচেটি৪! পুঁজিপতিদের স্ববোগ স্থবিধা দান, বিদেশী পুজি 
আমদানী, বিদেশী বিলাস ভ্রঝা আমদানী এবং প্রদুক্তিবিভঞ। প্রলারের নাদে 
বহুজাতিক নংস্থার ব্যাপক অনথপ্রবেশ দিছে এর শুরু হয়েছিল । 

এবারে মোজাহ্বজি জনগণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ]। প্রতিবাদ করলে 
দেশের আইন আগে থেকে তৈরী কর! আছে। যে কোন প্রতিবাদকে অব 
করে দেওয়ার আয়োজন প্রস্তত । সামনের দিন ভয়ঙ্কর । 


উপাচার্য সন্টোষবাবুর অগণতান্ত্রিক 
কার্ষকত্রাগে ই-কঃয়ের একাংশ মধূশি 


কলকাতা বিপ্ববিদ্ভালগ্জের উপাচার্য তার জগণতাজিক কার্ধকলাপের জন্ত 
ই-কংগ্রেনের একটি অংশের, বিশেষ করে সুব্রত মৃধার্জা শ্তাদল ভটাচার্খ 
ইত্যাদির বিরাগতাজন হয়েছেন। 

স্ত্রত একজন ট্রেড টউনিতন নেতা হিদাবে বিশ্ববিদ্তালয্ের পাঁচজন 
কর্ষচাবীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের স্থঘোগ না দিয়ে বরথাস্ত করার নীতি ছেদন 
সমর্থন করেন নি। তেমনি তিনি নির্বাচিত লংস্থা সিত্তিকেট ও লিনেটকে 
ক্রমাগত উপেক্ষার নীতিফেও কিছুতেই নেনে নিতে পারেন নি। 

এক লাংবাদিক বৈঠকে হুত্রত নোৱাহ্বলি বলেন দে, সিঞ্জিকেট ও নিনেটের 
নির্বাচন হয়েছে আইন মাফিক । নেই সংস্থাকে উপেক্ষা করে পাশ কাটিয়ে 
চলাট। মোটেই ভাল নজীর নয়। আজকে ডোটের লড়াইয়ে কংগ্রেস লসর 
ওঁ ছুটি লংস্থা প্রাধান্ত অর্জন করতে পারেন ন! বলে তাকে এড়িয়ে চলতে 
হবে এ কেনন নীতি? তাছুলে তো বিধাননতায় ই-কংপ্রেসের দাওয়াই উচিত 
নন্। বরং এমন কাজ কর! উচিত ধাতে দাঘনের বারে ই-কংগ্রেস দমর্খকর। 
বেশি দংখ্যাত্র আলন পেতে পারে। 

স্বত্রত অবন্ত উপাচার্ধ লঝোধ ভষ্টা চার্ধকে তাদের দলে! লোক বলতে চান 
না! হদিও ওকে উপাচাধ করার ঝাপাযে স্থরেতদের নেতা এ পি শর্মার ছাত 
বছেছে। 

এদিকে সন্তোববাৰু তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে খোলাখুলি বলছেন বে, তিনি 
বিশ্ববিভভালয়ের নতুন আইন মানেন না। ভার বা ইচ্ছা হবে নেভাবেই 
চলবেন; প্ত্দি কারও. আপত্তি থাকে সে ব্বাদালতে দাবে। আদালতে 
“কত্বসাল! হতে লাগবে কয়েক বছর। ততদিনে আদার ঘা করার তা কেউ 
কখতে পারবে না। ' আমি কাউকে ঘানি না" 


সারের দায় বৃষ্ধি কেন্দ্রীয় সরকারের মার এক চক্রান্ত 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


চায়া বাঁচবে কি ভাবে সার 
বীজ কীটনাশক লবই নাগাল ছোয়া 
ছচ্ছে। গ্রামে এখন মাঠে মাঠে 
বোরো! ধান রোহার কাজ চলছে। 
এট লমগ্ট। ঠা] কমে গেছে। বোরো 
ধানেক্স বীদ লেক মধো ভর্তি করে 
কৃষি শ্রনিকরা নিয়ে বাচ্ছে দূরযতণ 
মাঠে। কোথাও নতুন কয়ে স্তালে। 
টিউযওয়েল বলানে। হচ্ছে । একজন 
চাষী বললেন, এবারে বোয়ে| ধানের 
ডাষ-তো। বিস্তীর্ণ এলাকা ছুড়ে চলছে। 
জাছয়াহধী মালটা ঘেতে দিন দেখবেন 
প্রচণ্ড আল কষ্ট শুরু হয়ে ধাবে। 
টিউবওয়েলুলা ছাফাতে ইাফাতে 
হাট ফেল বনবে। জলের সংকট 
বাড়বে।। এ বছর তাহলে কি:বোরে। 
খান চাষের এলাক। বাড়বে | 

আমার হাতে হিলাবংসেইী। তবে, 
গ্রামে-সঞ্জে ঘুয়ে মনে হয়েছে চিট. 


সুৰপ্রদ । বোরো চাষে আগ্রহ 
ৰেড়েছে। যদিও ভিজেলের দাম, 
বিদ্বাতের দাম, কেরোসিন আর জন- 
মজুয় খণ্চচ সবই বেড়ে গেছে ছ ছু 
করে। ঘে ধানের অন্যে চাষ করা 
নেই ধানের দাম কেহন থাকবে? 
বর্তমানে একশো দশ পনের টাকা 
ধানেয় বস্তা অর্থাৎ দেড় মণ ধান 
একশে! ॥শ পনের টাকা। আলুর 
ঘাম কদতে কমতে গেড় টাকায় 
ঠেকেছে) স্মারও দাম কমতে বাধ্য । 
নতুন আলু বিক্রি করে এ বছরেও 
চাষী মায় খাবেন বলে বিশ্বাস । আলু 
ওঠার সদয় কোন্চ স্টোরেজ মালিকরা 
পায়তারা কষবেন, স্টোর সমঘ্মমত 
খুলবেন ন চাষীর কাছ থেকে নানা 
অনুহাতে কম আলু, এহণ করবেন। 
সন্বকার, নিবিকার্ভাবে ভালোষাচ্ী 
আশা কয়বেন আলু ব্যবসায়ী ফড়িয়। 


আর স্টোর মালিকের কাছে। 
সংবাদপত্রে পড়লাম সারের দাম 
সরকায় বাড়াচ্ছেন। সাত তৈরী 
করতে পেট্রোলিয়াম জাত ত্রব্য লাগে। 
তেলের দাম লাফানোর সঙ্গে নারের 
দামকেও লাফিয়ে লাফিছে বাড়তে 
দেওয়া উচিত বলে বেন্ত্রীয় উর্বর 
মগজধাতী অর্থনীতিৰ্দিরা মনে করেন। 
এখন তে] সারা বিশ্বেই পেট্রলের দাম 
পড়ে ধাচ্ছে ৷, 'খোগ আরব দেশগুলো 
তেল উৎপাদন কষিয়ে দিয়েছে তেলের 
দাস কমে দাওয়ার জন্তে। তাহলে 
তেলের অজুহাতে সারের দাম 
বাড়ানো চলে না। দেংশর সাধারণ 
মান্য গরীব দাছব শতাব্দী বোঝে 
না, কমলিউটার বোঝে না। ভারতের 
সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী বোঝে না। 
তার। বোকে ধান চাল জাটা গম 
কটি সরযের তেল, ভাল, লবণ, করলা, 


চিনি, চা, গুড় আর বাত1দ1। 
গমের জাম বাড়িয়ে চালের দাম 
বাড়িয়ে সন্তকার সাধারণ মাহুধকেই 
যারছেন। অনুদিকে বড়লোককে 
আরও বড়লোক করছেন দিন দিন। 
লাধারণ মধাবিত্ত কিংবা চাষী তাহলে 
বাচবে কি ভাবে? তাগের কষ্টের 
শেষ মীমাঘ দাকিত্তোর মুখোমুখি 
টেনে আনতে কে্তরী্স লরক1রের ক্রটি- 
দুক্ত খান্ড ও কুষি নাতি। চারা 
ঘদি নার কীটনাশক লা কিনতে 
পারেন, গোয়াল! বা গোপালক ঘি 
গবাছি পণ্ড চিকিৎসার ভগ ওষুধ 
কিনতে পদ্মা জোগাড় করতে ন1 
পারেন তাহলে দুধের বস্তার কথ। 
ভুলে যেতে হবে, গো" মক ঠেব 1২17 
পথ থাকবে না। চাষী (জেলে গোরাল 
এদের প্রয়োজনের কথ। ভেবে জরুরী 
ওষুধ, খান, কীটনাশক সার ই) দি 


রামকৃষ্ণ মিশনের হিন্দুধর্ম ত্যাগ 
ত্র পৃষ্ঠার পর ' 


মঘোগ। তাই জে, এন. তালুকদারের নেতৃত্বে মিশনের তিন প্রতিনিধি 

আর পশ্চিমবন্ধ নরকারের তিন ভঞ্জযরি প্রতিনিধি নিঘোগ করলেন এক 

সাধুকে। চাল ধূব তেবেচন্তে ফেলল মিশন । অধ্যাপকয়। আন্দোলন শুরু 

করলেন। দীখ আপেরিনন-চর-১৩৯ দিন’সুড়ে-. কলেছেই ধেকে. বারাদ্দা 

আর গাছের নীচে পুরো'কলেছ চালালেন শিক্ষক আর কমীয়া। ভয়দা। যদি 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু বয়েন। কিন্তু বাসর সরকার কৌশল করে এ 

কোন সমাধার বার করতে পার্ল ন! ৷: একদিকে. রামককডক্ত অস্িমগুলী, 

অন্তদিকে বামণন্থা। Kk 

শিক্ষকর! অনেক অপেক্ষা করে হাইকোর্টে এ সামলাটি ঝরেন। এর পূর্বে 

বেলুড়মঠের' সয্্যাগীয| শিক্ষকদের বিকন্ধে নানাঃকম সামল৷-মোকদ্মমা শুরু 
করে দেন। শিক্ষকদের মামলার সরকার, বিন্ববিদ্ধালয় এসে বিবাদী হলফলাম! 
জম দিলেন। হলকনামায় বললেন শিক্ষকরা ঘ। বলেছেন, সবই সত্যি_-কলেঙটি 
পগভর্ণমেন্ট স্পননর্ড কলেজ, সরকার মালিক, কলে ঢালা নরফার স্বষ্ট গভদিং 
বডি, চাকুরীর নিরাপতা! আইন ও সাডিন কমিশন আইন প্রযোঞা ও তাই 

শিবযন্থান।ন্দর নিয়োগ বেজাইনী। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন আর রুংড়। কলের 
গভপিং বাডর মিলন প্রতিনিধি ও সরকায়ী প্রতিনিধি বললেন না কলেজে 
মালিক মিশন আর রাম (ফলনের ধর্ম হিস্মুধর্ম থেকে পৃথক একটি ধর্ম --আর 

তাই ধমীর সংখ্যালঘু। সুতরাং সংবিধানের ৩. খায় দ্বার। ও কলেজ 

ল্বঙ্গিত। মিশনের দাবী না হয় বুঝলাম, কিন্তু লয়কারী তিন কর্মচারী কি 

করে এমন জ্ঞানী হংলন বোক। গেল না। ১৯৭৫ লাল থেকে আজ পৰস্ত এই 

তিন কর্মচারী গভশিং বড়িতে বহাল--ফি আইনে, কি প্রয়োজনে বোঝ? শক্ত । 

মিশনের স্থাথরক্গ। করার জন্ত তিনজন প্রাণ দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু সরকার তাদের 

সয়াবে ন।। বহু ঝুলোঝুলি কর! হয়েছে, কিন্তু বামফ্রন্ট অনড়, এ তিনজনকে 

লন্বানো চলবে না। 

মামলা চলল বিচারপতি বি. সি. রাছের এজলাদে। ৪৩ দির সওয়াল জবাব 

চলল। মাদল! পর্ধবদিভ হুল অধ্যাপক বনাম মিশনের । সরকার কোন 

পিনিয়র আগিতোকেট পাঠাতে পারলে|ন।। বিশ্ববিভ্ালয়ও নয় । ১৯৮৩ 

সালের ডিনেম্বরে মিএন মামলায় জিতল। বিচারপতি বি. লি, বাস রায় 

ছিলেন_কলেজ দরকারী টাকায় হতে পারে (কন্ধ সী করেছে মিশন আর 

মিশন হিন্দু নয়_তাই সংবিধানের ৩* ধারার ত্বার। রক্ষিত শিক্ষকের 

ধারণা হয়েছিল আপীল করে জিতবেন। আপীল করলেন বিচারপতি 

চিৰতোয মুখা ও ভগনতী প্রাণ ব্যানান্ধীর কোটে.। সকাল ১১ট। থেকে 

বৈকাল ৪টা পথ্য্ত মামল। চলল ১৪ ছরিন। শুনানী শেষ হল '৮৪ সালের 
ভিলেম্ববের মাঝামাঝি (সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে )। রায় বেরুল '৮৫ সালের 


আগন্টের ২৮ তারিখ,। শুনানীর » মাস পর। রায় বেরুল নিয়ন্তপ 
(৯) রামক্ফ মঠ ও মিশন ধর্মীয় সংখ্যালঘু__একটি অহিন্দু ধর্ম রামকৃষ্ণ 
ধর্মাবলন্থী:। তাই সংবিধানের ৩+ ধারার সুযোগ পাবেন। 

(8). ধৰ্মীয় সম্রদায় হিলেবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন তাদের প্রতিষ্ঠিত ও 
পরিচালিত শিক্ষ৷ প্রতিষ্ঠান সমূহে সংবিধানের ২৮ (ক) ও (খ) ধারার রক্ষাকবচ 
গাব্ন। 

(৩ ব্হড়। কলেজ সয়কারের টাকার প্রতিষ্ঠিত এবং এর গভর্নিং বডি 
পচ্চিমবঞ্চ. সরকারের দ্বার! গঠিত হলেও. এই কলেজটি রামরুফ মিশন কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত ও.গরিচালিত বলে পরিগণিত হবে। 

(৪) " উপরে উল্লিখিত কারণ সমূহের: ন্ট পশ্চিমব্ষ সরকার প্রণীত আইন 
যথাঃ. শিক্ষকদের, চাকুরা সংক্রান্ত আইন, কলেঞ্জ নাভিস কমিশন আইন, 
গ্রাভিভেন্ট কাণ্ড গেনসন, বিশ্ববিস্তালয় আইন কিছুই গ্রঘোজা হবে না। 

অথাৎ এই রায়ের তিনটি অংশ আছে। এক অংশ শিক্ষকদের চাকুরী 
সংক্ৰান্ত--শিক্ষকদের দুশ্চিন্তার আর ধারা শিক্ষাবাবস্থা। নিছে ভাবছেন ভাছের 
ভাবনার । y 

আন অংশ, হিন্দু ধৰ্মাবলম্ব) সাধারণ মান্গুষেষ ৷ বেরিক সাধু আর অথগৃর, 
উকিলের, অনেক কধা আমাদের জানা আছে, কিন্ত এজিনিয কল্পনাও করি 
নিঘে.কোন আদালত .হ1মরফদেবের ধর্মচিন্তাকে অহিদ্দু বলতে পারে। 
হিন্দুবনকশত্তি আনেক-_ত7ই দে হযরত ভাববে কিছু বামকফের (চেল| হিন্দুখ্জ 

রথেকে বেরিয়ে গহে কিছুই আসে বায় ন।। কিন্তু লম্পর্িত্» ভাগ-বাটোয়ারা, 
বিবাছের ভিভোদে'র মামলা, হিন্দু এনডাউষেপ্ট আইনে বাম দিশনকে 
হিন্থু জেনে ধার) অর্থ দিয়েছিলেন তার। যেলব মামলা শুরু করবেন ত!' হিন্দু 
সমাজকে এক অনিক্চচতার দিকে টেনে নিয়ে ধাবে। 

তৃতীয় অংশ আরো ভগ্নাবহ। শখবধানের ২৬ ধারার স্বধোগ সুবিধা 
দেবার সময় বিচারপতিগণ বলেছেন স্থল-কলেজ বোল। এবং শিক্ষাদান রামরু্চ 
ধর্মের একটি অঙ্গ । অর্থাৎ হিন্দুর ইসলাম এসব নয়, রামকৃষ্ণ ধর্ম বলে 
ঘে অভিনব ধর্ম তার একটি অজ ছল স্থূল কলে খোলা এবং ত! চালানো। 
রামকৃষ্ণ মিশন নামে থে রেঞিষ্ঠার্ড সোসাইটি আছে, স্থুল খোলা গার 
মেযোরেণ্ডামে লেখা আছে। বিচারপতিগণ বলেছেন উহাই ওদের ধর্ম। ফলে 
অচিরেই ব্ভূমিতে রামকক্চবাদী পদাথ[বন্তা, সারদা রসায়ন, বিবেকানন্দীয় 
ভূগোল ও গণিত পড়ানো শুরু হবে) সম্প্রতি 'উৎল মান্ধ' পত্রিকার 
প্রতিবেদক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ডাইনী পোড়ানো কারও ধর্ম হতে পারে, 
তাই সংবিধানের ২৬ খারা তাকেও এক্ষ। করবে। বস্তুতঃ এই প্রথম ভারতে 
কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৬ খাও) প্রধোজ্য করা হল । 

মামলার আপীল করছেন সবপঞ্ছই স্বপ্রীম কোটে। ততদিন অপেক্ষা 
কর। বাক । ততদিন কলকাতার গেই বুদ্ধিতীবীপণ 'হ। রাদরক, হা রামকৃষ্ণ 
করতে করতে রাম মিশনের সাঙ্যালীদের লমাবর্তন উৎদবে মালা গ্রঙ্গান 
করুক। আব আমরা দেখি । 





দর্পণ জবার ২)শে ফেব্রু ়ারী, ১৮৮০ 


সঠিক মূলো লাকোয যোগান দিতে 
পারবেন না কেন? 
ভারতের বোমা ফাটানোর সংবাদ 
চাষীর কাছে সংবাদ নয, প্রদাননন্তরীর 
বিদেশ ভ্রমণে উষ্ণ অর্তাথনাও সংগাদ 
নশ্। আদলে সংবাদ হুলে। ধান 
গমের সংগ্রহ মৃলারাদ্ধ, কীটনাশক 
দার ইত্তাদির দাম হাদ। দুঃখের 
কথা সা ভাৱতে্ট বাছ্ো বালে] 
চাষীদের নিগে রাজনীতি কর হচ্ছে। 
চাহীর নিজস্ব সংগঠন কাদেভত্র 
পাঁজয়ে উঠলেও বাগনৈতিক দল 
ম্কৌশলে তার নো অন্থপরবেশ করে 
সংগঠনকে রাজনীতি পোষা করছে 
অথবা লড়াকু চরিত্রকে হীন্বল করে 
অধিগ্রহণ করছে। চাষী তখন দলের 
ক্মী। আলুর দাম কমলেও তারা 
ম্ীকে কিছু বলতে পারেন না, কারণ 
মন্ত্রী দলের। আলু সমবায় লমিতি 
কিনতে বার্থ হলেও তারা কাজ ছেড়ে 
দিল্লীর ঘাড়ে দোষ চাপাদ্ন। সার 
কীটনাশক ইত্যাদির দাম বৃদ্ধির 
বিশদ্ধে এবং ধান পাট আগ গম 
ইত্যাদির সংগ্রহ মূলা বৃদ্ধির স্বপক্ষে 
আদ্দোলন করার ডন দিল্লী আনভিযান 
করার হ্বিন্দঃ কৃষি সংগঠনের 
লতি ক্ষার চাষীদের নিজস্ব সমিতি) 
নেই। দিল্লীর জরদগনদের কালে 
ওঠাবার জন্ত চী পিকে আন্দোলন 
করাব মত কেন্তীয় কৃষক দংগঠদ 
(ধার শাখ! সারা ভাতের সব রাজো 
ছড়িয়ে আছে এবং চাবীয়া থাকে 
তাদের নিজস্ব সংগঠন বলে মনেপ্রাণে 
ভাবে) কোথার? 
চাধীর প্রতি অবহেলার বিরুদ্ধে 
আমাদের রাজোর মংলদ প্রতিনিধির) 
কেন একযোগে সোচ্চার হচ্ছেন ন। 
দিল্লীতে । চাষী কি মার খেতে 
থেতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাঝে? 
ভোটের সময় ছাড়া, ভোটে জেতার 
উদ্দেন্ত ছাড়া সাধারণ সময়ে শীতে 
গ্রীক্গে বন্টাঘ শুভ সমঘ্ে নেতারা 
ক্কষকদের কাছে গিয়ে তথা দংগ্রদ 
করুন না দুঃখের অভাবের বঞ্চনার । 
বিশেষ করে বামপন্থীরা এ কাজ 
করবেন এটা তো আশ। বরা বাতুলতা 
নগ্র। তথা ভিত্তিক আন্দোলন করুন 
দিজীর বিরুদ্ধে। 


রণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদৰ হাল ॥ 
বার্ধিক ৩০ টাক! 
ষাণ্াষিক ১৫ টাক 
ত্রৈমাসিক ৭/* টাকা 
চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি 
পাঠাবার ঠিকান। 
৬১ মট লেন, কলিকাতা-১৩ 2 








» 


ছপশি ৷ শুক্রবার, ২১শে ফেক্রুারী, ১৯৮৬ 
রা 


এবারের ফিল ম্রোৎসবে চরয ঘব্যবস্থা 


প্রবীর গুহ 


এ বছর হায়ত্বাবাদ-এ ১৫ দিন কেন' দেখানো হৰে, তার পবে নেট! 


2" ধরে যে ফিল্মোৎলব অহষ্টিত হয়ে গেল 
২. তাতে তার ছবি নেই বললেই চলে। 
ঘে নমস্ত তাল ছবিয় আসাদ কথ! ছিল 
( তা শেষ মূহূর্তে আসেনি আয ধেগুলে। 
Ff এনেছিল তা দেখাবার সুযোগ হ্ত্বনি। 
হী এই বংলর ইউ. কে এবং ইউ, এস, 


এন ছবির নংখা বেশী ছিল। 





* এবার উৎসবে অবাবস্থা ছিল 
১ তে, যেমন ফিল্োৎসবে আনার অস্ত 
৷ লত্য্িৎ যায় সহ আরো জনেবকে 
মন. উৎসব অধিকৰ্তার। কোন নিমন্ত্রণ পত্রে 


বাতিল করে ঠিক হল কুয়োশোয়ার 
'বান' ছবি দেখান হবে। টাকা প্রসার 
জন্ম এই ছবিট! হাতিল করে ঠিক করা 
হল পিটার ওইয়ারের 'উইটনেল" 
দেখান হবে! সবশেষে এই ছবিটাও 
বাতিল করে একটা তৃতীন্ন শ্রেণীর 
ছবি 'বাইনটি ডেছ' (কানাডা) দেখান 
হল। তার পরে উৎসবের কয়েক দিন 
ফেতে ন! ঘেতেই রামকণ খিছেটারে 
(মূল প্রেক্ষাূৃহ) বারবার ছবি 
পাণ্টানো হতে থাকে । কারণ কি? 
না ভাল ছবিনেই। তাহলে উৎসব 
আধিকারিক-এক বৎলর ধরে লরকারেনব 
কয়েক লক্ষ টাকা, খরচ করে নারা 
পৃথিবী ঘুষে-কী ছবি োগাড় কর্তন! 

এই বছর পি, আই, বি-র ছবির 


বিভাগটি দূল প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে যুক্ত | 


ছিল না। দার ফলে ছবি শেখ হওয়ার 
পরে, ধখন পি, আই বি-তে ছবি 
নেওয়ার আন্ত. ধাওয়া হতো, 
তখন কোন, ছবিই পাওয়া বেত 
না, বল হতে। ছবি শেষ হয়ে গেছে । 
কতগুলো ছবি আঙত আর ফতগুলোই 
বা দেওয়| হত তা জানতে পায়া 
ঘায়নি। পরে অনেক বলাতে 
বাংবাদিকদের অন্ত কিছু ছবি রেখে 


প্রিয়র বিরুদ্ধে অভিযোগ 
১দ পৃষ্ঠার পয 

প্রি মুন্সীর এ খবয় বিধাতুকর! পেয়ে ঘান; ভাৱা 
দিল্লীতে ফোনে অছুন লিং ও রাজীব গান্ধীকে জানান 
ধে, প্রিণ্তবারু সহ লভাপতিয় সঙ্গে সকলের দেখা করাতে 
চান না। আব বৈঠকে নাকি তার নিজন্ব লোককে 
অজুন লিংয়ের লঙ্গে দ্বাধবেন। বাদ্বীব গান্ধী তাদের 
আশ্বাল দিয়েছিলেন বদি লাখন পাণ্ডে থাকে, তবে 
আপনারাও একজনকে দিন থাকবে বলে। হ্থত্রতবাবু ও 
সাতার দাহেব নাকি বলেন লেট! আপনি ঠিক করে দিন 
কে থাকবে অন্ুনি লিংয়ের সব বৈঠকে। 

রাজীব নাকি বলেন, অন লিং রাঞ্জেশ খৈতানকে 
লৰ বৈঠকে সঙ্জে রাখবেন । সেইমত অন্ন সিথরের সব 
বৈঠকেই রাজেশ খৈতান থাকেন । সহসভাপতি দফার 
দফা প্রতোকের সঙ্গে দেখা করেন। বিধায়ক, ছাত্র 
পরিষদের ও ঘুব কংগ্রেসের ছেলেদের লঙ্গে । দেখা করেন 
হিল! কংগ্রেসের কমাঁদের লঙ্গেই। 

নব কমীরাই প্রিয়মুন্দীয় বিরুদ্ধে দলকে কুক্ষিগত করার 
আভিঘোগ এনেছেন | ছাত্র পরিষদের ছেলেরা বলেছে, 


(দাত ৪ 


পারছে বা। বাজোব মাহুবের কাছে যেতে পারছে না। 
এইসব ধলত্যাঈী হুবিধাবাদীর হাতে কুংপ্রেলেত তা 
অবধারিত । ঘদি কংগ্রেদকে বাচাতে চান, তবে প্রিন্ 
মুন্সীর গোষ্ঠীকে আগে হঠান। 


অজুন লিং লফলের অভিযোগ মন দিয়ে শুনে নাকি 
বলেছেন, ঠিক আছে রাজীবদীকে বলবে)। 


বিমানবন্দরে সাজে খৈতানকে অন্গুন লিং নাকি 
বলে গেছেন রাজীবজী বৃঝতে পাবেন নি আগে থে লৰ 
শ্রেণীর কর্মীরা প্রিপ্বারুর বিরুদ্ধে। তিনি দিল্লীতে 
গিয়ে লব বলবেন। বলবেন রাজীব গান্ভীকে তে, 


প্রিন্ববাৰুকে না লালে এ বাজ কংগ্রেসের কৌদল বন্ধ 
হুবে না। 


ই-কংগ্রেসের পরাজয় 
১ম পৃষ্ঠায় পর 
নিজের দল ছেড়ে ই-কংগ্রেস যোগদান করার জল্পনাক্জনার 


অবসান হবে। আর ই-কংগ্রেল নেতাদের ভাবতে হবে 
থে, দলের জনপ্রিঘ্তা কেন কমে আদছে। ছল বড় না 


রাজ] কংপ্রেদ এখন স্বযোগ সন্ধানী ও স্ববিখাবাদীদের জাতি বড় বলে যাজীব গান্ধী যে জোগান দিয়েছেন তান 
হাতে । লেনবন্টই তারা লঠিক পথে কংগ্রেসফে চালাতে 


পরিণতি কি? 





মিহির মাচার্যের ব্রেষ্ঠগল্প ২৫-০০ 


লেখক লদাৰেশ ॥ ১৭২/০৫ আচাৰ্য জগধীশ বহু রোড কঙলকাভা-১৪ 


“গত চার দশকে গর, শরীর নিয়ে তার পরীক্ষানিরীক্ষ৷, বিষদধের ভাবনা, রাজনৈতিক পারিপাস্থিক সম্পর্কে 
লচেতনতা। এবং বাতিগত গোপনতায় অবগাহন, নানাভাবে এবং ভাবান্তরে গ্রতিফলিত।...কাবাক প্রকাশে 
এবং সংলাপের উদ্দলতা আর ইঙ্গিতময়তাঘ তিনি সমকালের সীমানা ছাড়িয়ে গেছেন বার বার়। এদিক 
খেকে তার শেঠ গল্পের এই প্রকাশ একটা প্রবীর ঘটনা। কোনোভাবেই যেন তাকে এড়িয়ে যাবার উপার 
আর কোনে| পাঠকের নেই ।"__ যুগান্তর, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


. . . 


“মিছির আচার্ধ দীর্ঘকালের স্থিত গল্পকার । ওর লেধনীম্পর্শে এযাবৎ বন গলপ, উপন্তাল এবং প্রবন্ধ ও 


অপন্থাপর নানাবিধ বচন! বাংল! লাহিতোয় রত্ব ভাওডারে এপে যুক্ত হয়েছে। জনপ্রিততার ভরগুতিলক ললাটে 
ধারণ না করেও দীর্ঘকালের অবকাশে তিনি এমন অনেক বছ রচনা পাঠক দদাঞ্জকে উপহার দিয়েছেন-যাযর 
লারগর্তত। কালের বিচারে নাদরে গৃহীতূ্হর়েছে। তিনি মূলত কবি এবং কবি বলেই ভার দার্শনিক সত্তাটি 
সর্বত্র প্রকাশদান। গল্প লিখতে নিয়েও তার নেই কবিদত্তা ও দার্শনিকসত্া কোথাও প্রচ্ছ্র থাকেনি। 
"একজন সৎ শিল্পী হিসেবে তিনি লঘাজের কাছে থায়বন্ধ।*__বহমতী, ৩১ জুলাই ১৯৮৫ 


| ওরলন ওয়েদসের ছবি .‘নিটিব্দেদ দেওয়া হতে।। 





বাংল! কথানাহিত্যে প্ৰগতিবাদী শিবিবের প্রবীণ লেখকে৫ গল্পগুলি বাংল! সাহিতো স্থায়ী স্বীকৃতি শাওয়ার 
ঘোগ্য ।-বর্তদান। ১১ নভেম্বর ১৯৮৫ 

" তবে শেষ দত্ত বার ছুমে ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ হল তা এখনও ঘহন্তাবৃত । ও . 

দূরদর্শনের কর্তার! এ বিষয়ে খোলাখুলি কিছু বলতে চাইছেন না। তবে ছানা 
I 

| 

। 

| 


1 পদ্ধতির সমালোচনা! এলে গেছে। অনেক নামী দামী বাতি অনিচ্ছতভাবে 
| শম্তবাটি প্রকাশ করেছেন। 


শবিগত চার-পাঁচ দশক ধরে ঘে-কয়েকজন লেখক প্রচলিত লমাজবাবস্থার ঘাবতীর ভ্রষ্টাচার, ভণ্ডামি ও 
নিপীড়নের বিরুদ্ধে আপলহীন নংগ্রা্ করে যাচ্ছেন বুকের মধো দমাঘ-ধিপ্রবেদ দৃঢ় আদর্শ আকড়ে ধরে, 
দিছি আচাৰ্য লেই কতিপর আত্ম বিশ্বানী লেখকদের মধ্যে একছন। এ-কালের পাঠ তার গল্পগুলি পড়লে 
উপকৃত হবেন এবং বলিষ্ঠ প্রত্যাশা বুক টানটান করে দাড়ানোর শক্তি পাবেন।-_দর্পণ ৩* আগন্ট ১৯৮৫ 


গেছে, প্রধানমন্ত্রীর খাল দণ্ড থেকেই আপত্তি এসেছে। এবং নির্দেশ আলে 
না দেখানোর । 


এখানে উদ্লেধ করা প্রশ্নোজন ঘে, দূরদর্শনের পর্দা কেন্দরীহ মন্ত্রীদের 
সাক্ষাংকার নিয়ে “জনবাণী” নামে থে অ$ঠান হয় তার পুরনো ক্যানেট চেয়ে 
পাঠান হত প্ধানমত্বী । দূতদর্শনের দপ্তরে তার সবগুলি পাওয়া বানি) 
এ সম্পর্কে ঘংজি& অরিসার কুবের দত প্রায় ছয় মাল হল লালপেও হয়ে 
আছেন। 


“আমার '্বর বিশ্বাস মিহির আাচার্ঘ এই সংকলনের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংল! ছোট গল্পকারদের মধ্যে তার 
নি:দংশর মাদার স্থানটি অধিকার করে নিতে সবর্থ হবেন। এই বই তাকে ধথেই প্রতিষ্ঠা দেবে )'- দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রশ্থে মানিক বন্দোপাধ্যায় দে তার অন্তর জুড়ে আছে নে বিষয়ে লংশগ্রের অবকাশ নেই ।”-_নাঘাদণ 
চৌধুরী ( তুমিকা ) 

এদিকে শোন! যাচ্ছে, কেন্জীর তথ্যমন্ত্রী স্যাডপিলকে মন্তিমভ। থেকে . . * 

গল্পপ্তলোর ভেতরের কখোপকথন শুধু নয, তাদের মধ্যে অনেক জাগা যে-নিস্ত্ত! eloquent silence-এর 
পত্তন ফরেছেন লেটা শুধু বিশিষ্ট শিল্পহর্ঘ নয়, বস্তুত মহৎ শিল্পে পধায়ে পৌছে গেছে।--মহৎ চিরন্তন 
সাহিত্যের আঁচড় দিয়ে ফেজেছেন।”-_ কজ]াখকুমার দত (W. ৪. 5, E. S (Retd) 


বাদ দেওয়া হবে। প্রাজীবণ ইত্তি্র” প্রদর্শনের বাবস্থা এর একযাছে কারণ 
* এনয। প্রধানমন্ত্রীর সঠিক ভাবমূতি প্রচারে তিনি নাকি বাথ হয়েছেন। 
লঘালোচনার স্বাধীনতা যেটুকু বর্তমানে চালু হতে চলেছিল বিভিন ফিচারে তা 


| কর্তাদের পছন্ম নয়! ই শিক 


cu 


Regd No. WBICC-32 


ধ্যাবার্টের টাক! লুঠ £ চাষীর! ফির 


করি উন্রযনের জন স্বাবার্ড থে 


টাকা দিচ্ছে সেই কণের টাকা রাষ্ট্র 


এবং বেদরকারী তথ সিডিউল বাণান্ের 
কিছু কর্মী লুঠ করছে। 'স্টেট ব্যাঙ্ক 
অফ ইত্ডয়া, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ছাড়া 
ভাহাডের গ্রণ পেটে পুরে বছ ছোট 
ধ্যাক্ষের ম্যানেজার দিচ্চ অফিসার 
ছুলে ফেঁলে ঘাচ্ছেন। ইউনাইটেড 
ইগাডিয়াল ব্যাঙ্চ নামে বেসহকায়ী 
ব্যান্কের চব্বিশ পরগণার বনগী। শাখাত 
ম্যানেজার ভান্গ্রতাপ লিং সত্যই 
তাহুদতীর খেলা দেখাবার হত প্রতাপ 
ও হিস্মং ধরেন তাতে লন্দেহ নেই। 
তিনি বনগঁ ব্রাক থেকে শ্রাবাভে'র 
প্রকযে যে ধণ দিয়ে দিচ্ছেন তাতে 
ব্যাযয়ের লাভ তে। ছচ্ছেই না, বন্ধং 
ভাবাডে ও টাক! জলে বাচ্ছে এবং ও 
ব্যাঙ্কের হনাষেরও হানি হচ্ছে। 
ইউনাইটেড ইতাদরিয়াল ব্যাচ্ধের 
একদল কম বলেছেন কি কারণে 


ব্যান্বের ইউনিয়ন এ ম্যানেজারের 
বিজ্্ধে বাবন্থ। নিতে হৈ চৈ ঝরছে 
না জানি না। 

বনগার জনৈক শিক্ষিত চাখীর 
বন্তব। ছলো ম্রাবাড' প্রকল্পে পাস্পসেট 
কেনার জন্ত থে খণ দেওয়া হচ্ছে তা 
থেকে চাবী তখ। বণ গ্রহণকারী দশটা 
দোকানে ঘুরে ফিরে যতামত দিয়ে 
পাম্পসেট কিনতে পারেন। সেটা 
্ষণগ্রধীতার ব্যাপার (অবঙ্ত গ্তাবা্ড 
স্বাজয সরকার ব্যান্ক অনুমোদিত কিছু 
পাম্পসেট অ'ছে আগ নামও 
দেওয়া, থাকে )। ইউনাইটেড ইওাস- 
নিয়াল ব্ান্ের ও য্যানেজার তার 
পেয়ারের দোকান থেকেই পাম্পসেট 
কেনার নির্দেশ দেন। পের়ারের 
দোকালদায়েয় নাম রবীন মুখার্জী । 
রৰীনবাযু. পাম্পসেট ট্রাক্টর ডিলার । 
খপ গ্রহীতা চাষীকে নিম্বমানেহ মাল 


কিনতে বাধা ফরা হচ্ছে। ব্ববীনবাবৃর রি 


Phone : 24-4232 

দোকান থেকে বা ববীনবাবু মারঞ্কং 
পাম্পসেট ন! কিনলে ধণ মিলবে ন1। 

এদিকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলগী! 
অশোকনগর হাবড়ান্ছ বিস্তীর্ণ 
এলাকার ছোট বড় পাম্পলেট 
ভিলাররা। অথচ এবা জোন গলায় 
বলছেন কম দামে এবং গ্যারাষ্টি 
সহকারে পাম্পসেট বিক্রি করতে তারা 
প্রস্তত। উক্ত ব্যা্ছের ম্যানেজার 
বলে ছ্বিচ্ছেন অন্ত দোকান থেকে, 
ডিলারের কাছ থেকে পাম্পদেট নিলে 
খণ মিলবে না। চাষীর! তাই বাধা? 
ববীনবাবুর জোর খুটি অস্ত 
রিজিওনাল ম্যানেজার । বনগ নিউ 
মার্কেট এলাকায় মধুকক্ষ আছে 
একটি॥ ওখানে বনে বেআইনী 
কণের কাগজপত্র সই হয়। রবীন 
মুখার্জীর বিরুদ্ধে লাগছিলেন কিছু 
লোক। রবীনবারু ইনভাসদ্রিমাল 


ব্যাক্কে শেখীর কিনে ফেলেছেন 


ইদানীং । 
মাইনয় ইর্বিশ্বেশন স্কীমের এই কূপের 





রি, মাৰুের য্বার্থরক্ষায় 
বাধক সরকার দৃরভিন্ 


কৃঘকের স্বার্থে ভূমি সংস্কার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে :-_ 
* চাষের জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ হয়েছে। 

* “অপারেশন বর্গা” অভিযানের মাধ্যমে বর্গাদারদের নথিভুক্ত কর! হয়েছে। ৩১শে মার্চ 
১৯৮৫ সাল পৰ্যন্ত নথিতুক্ত বৰ্গাদারদের সংখ্য| ১৩.৩৭ লক্ষ । 
* ১২.৫০ দক্ষ একর উদ্ধ,ত্ত জমি সরকারে গ্ত্ত হয়েছে। 
* প্যন্ত জমির মধ্যে ৮.*৩ লক্ষ একর জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। 

* ১:৯৫ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও বর্গাদারকে বাপ্ত্জমি বিতরণ কর! হয়েছে। 

* নথিভুক্ত বর্গাদার ও পাটটাদারদের চাষের সামগ্রী ও ব্যাপক ঝণ দেবার ব্যবস্ধ। করা হয়েছে। 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিকেশ্রীকরণ 
* গ্রামের মামুযকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে এবং গ্রামোক্সয়নের 
কাজে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করার জন্য পঞ্চায়েতী রাজ পুনঃগুতিটিত ক্রা 


হয়েছে। 


* গ্রামোল্নয়নের জগ্চ বর্গ অর্থের বেশিরভাগই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ করা হচ্ছে। 

* গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৬*** নির্বাচিত সদক্সগ্রামে-গ্রামে নতুন জীবনের স্পন্দন স্বষ্টি করেছেন। 
* খাচ্ের অন্য কাজ’ কর্মনূচীতে পঞ্চায়েতগুলি ১৫ লক্ষ শ্রমদিবস স্থষ্টি করেছে। 
* ১ লাখ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা কর। হয়েছে। 

» পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ৫৭টি বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোল। হয়েছে। 
* বাস্তহীন চাষীদের জনক পঞ্চায়েত ১.১৩ লক্ষ বাড়ি নির্মাণ করেছে । 

* বয়স্ক শিক্ষার জন্তু পঞ্চায়েতগুলি ৮৭০*টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করেছে। 
* ' গৃহনির্মাপের জয্ব। ১-৩৬ কোটি টাকা ঝণ হিসাবে বিতরণ কর! হয়েছে। 










আই, দিএ ৭৪০৬ 


সম্পাদক - হীল্রেম্ন হস । সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেদ, ১২৩১ আচাধ ্র্থচন্্র রোড, 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 








টাকা ঘাচ্ছেতাই ভাবে খর্নচ করে 
ইনভাম্র্াল বাক্ক ক্রমশই ক্ষতি 
ডাকছে এবং জনপ্রিরতা হারাচ্ছে । 
চাষীকে ঘে মাঞ্জিন মানি দিতে হয় 
দেই টাকা চাধীকে দিতে হচ্ছে না। 
মুখার্জী লাহেবই সেই টাক! পেনেন্ট 
করছেন ব্যান্কে। চোদ্ছশে! টাকার 
স্রালে' গৃহাজারে বিক্রি ফরে ছয়শত 
টাকার মাল্িন মানি নকুব করে গণ- 
গ্রহীতাকে বোকা বানাতে চাইছেন। 


Price —60 Paise 
fd 
বনগু। এগ্রিকালচার ইনপুট ডিলারদের 


সমিতি এব্যাপারে গ্াবার্ডের কাছে 
অভিঘোগ করতে চান। রবীনবাৰু 
এবং ব্যান ন্যানেজাএ এমনভাবে এই 
ছুনঙ্ছদী ব্যাপার চালাচ্ছেন যাতে 
মজে দুনীতি ধরা দা্ছ। চাষীর1ও 
কণের দায়ে বিকিয়ে খাচ্ছেন। দুনস্বর 
পাম্পসেট খারাপ হয়ে যাচ্ছে । চাষ 
আবাদে লরকারী ফণ ঝাবসামীর পেট 
মোটা করছে। 


কলকাতায় অজুন লিং তিতিরিক্ত 


১ম পৃষ্ঠার পর 


কথা গ্রকাশ্তেই বলে ফেলেছেন) 
অজন সিং বলেন, আপনারা 
ঘেডাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছেন 
তাতে আপনাথের ক্ষমতার আদার 
থেকে দি পি এম-কে শাস্তিতে রাজত্ব 
চালাতে দেওয়া ভাল। শুধু তাই 
নয়, আপনাত্া পি পি এম ঘাতে 
ক্ষমতুু অধিষ্ঠিত খেকে লশ্চিনবছের 
উন্নতি ঘটাতে পানে সেটাই লক্ষা 
বাখুন। 
| রাজা কংগ্রেসের ঝগড়ার অতি নগ্র 
. চেহ্বায়াট) অন্ন দিং-এ্ কাছে 
খোলাখুলিভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
নিজাম প্যালেনে সদ্ধো থেকে 
রাত পর্যন্ত অন সিং শুধু দলে হলে 
নেতা ও কর্মীদের কাছ থেকে একের 
অপয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা 
শুনে ঘান । 
জত্বলোকের অদীয ধৈর্ধ না হলে 
নির্বিকার চিত্তে একটানা তিনঘণ্টা 
অনংখা কর্মী ও নেতার পরস্পরের 
বিরুদ্ধে কাদা ছেড়ার একঘেয়ে গল্প 
বৈধ ধরে শোনা খুব কষ্টকর ব্যাপার ৷ 
অজুন সিং কলকাতা ছাড়ার 
আগে বুঝে গেছেন পশ্চিমবঙ্গে 
কংগ্রেসেন্ব ৰ! অবস্থ। তাতে নির্বাচনে 
"ভরাডুবি অবশ্ত্ভাবী । এবং এটাও 
বুঝে গেছেন ঘে, রাজীব-লঙ্গোয়ালকে 
একসঙ্গে বলিয়ে চুক্তি করাতে পারলেও 
পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের একলঞ্ে কান্ধ 
করানো দুঃনাধ্য ব্যাপার। 
অঙুন সিং দিল্লীতে গিয়ে দলের 
সভাপতির কাছে লশ্চিমবঙ্গের সংগ- 
ঠনের ব্যাপারে একটা রিপোর্ট দাখিল 
কয়েছেল। 
এই রিপোর্টে অজু ন লিং বলেছেন 
পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের যধো অতান্ত 
নষ্লভাবে ক্ষমতার লড়াই চলছ্ে। ধদি 
কঠোর হাতে এই ঝগড়া ও বিশৃঙ্খলা 
দমন করা না যায় তবে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেলের অস্তিত্ব বলে কিছুই 
খাকবে না। 
লল্রতি জানা গেল প্রিন্ন দালমন্সীর 
| বিরোধী গোষ্ঠী যেভাবে জেলার জেলার 
হামলা শুরু করেছে তাতে কংগ্রেস 





ছাইকম্যাণড ঘথে্ উহ । হাইকম্যাড 
পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা 
ভাবনা শুরু করেছেন এই অন ষে, 
দলের অন্তহম্থবের কলে ধাজানভায় 
শিপ সা ও প্রাক্তন প্রধান বিচার ৫২১ 
পতি শশ্করপ্রসাদ মিত্র সহ ছুই জন 
বিচারওতি পর্যন্ত আক্রান্ত ছয়েছেন। 

এ বাপারে কোন্‌ গোষ্ঠী এবং 
কোন্‌ কোন্‌ নেতা জড়িত তা খুজে 
বের করার জষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীর দচিবালগ 
থেকে কিছু নেতাকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে সমস্ত ঘটনাটা তদন্ত বৰে 
কিপোট দেওয়ার জন্ু। 


আসাম চুক্তি 


রথ পৃষ্ঠার পর 


নাগরিকত্ব এবং নর্থ ইন্টার কাউন্ডিল 
জে দেওয়। ইত্যাদি দাবী নিছে নুতন 
সরকার ঘখন কেন্দ্রের দঞ্ষে বোবা পড়া 
নাষবেন। তখনই আসাম চুক্তির 
পরিপূর্ণ ফসল কী ফলেছে, তা বোঝার 
হুযোগ র!জীব গান্ধী পাবেন। তখনও 
আবার প্রমাণিত হবে যে মনের * 
আনন্দে একের পর এক চুক্তি স্বাক্ষর 
করেই দেশের ধাবতীয় সস্তার 
সমাধান করা যান না। যদি বেতো, 
তবে তার মাত। ইন্দিরা গান্ধী ত! করে 
ছেতেন। কারণ অঁদতী গান্ধীর 
রাজনৈতিক বুদ্ধি নিশ্চিতই তাত পুত্রের 
চাইতে কম ছিল না) 

[ ঘুগশক্তি } 





উভয় বাংলার 
লেখকদের মুখপত্র 


ত্রেখক সমাবেশ 





কলিকাতা ৬ থেকে মুকিত এবং দর্পণ কাধালয়, ৬১ মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে একাশিত ॥ 





ho 


৬৯ পয়সা 


উনবিংশ বর্ষ; ৪র্থ সংখ্যা। শুক্রবার, ২৮শৈ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ £ 





কমউনির ঠেকাতে 
ামেরিক! মাঝেগিকে বিদায় বি 


। সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


এক মাসে দুই তিকেটরের পতন ঘটল এবং দুজনেই দেশ ছেড়ে পালাতে 
বাধা ছলেন। ফিলিপাইনে প্রেসিডেন্ট ফাডিনাও মার্কোল শেষ প্যস্ত চেষ্টা 
বরে গেছেন ক্ষমতা আবড়ে থাকতে, কিন্তু যেখানে জনগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অত্যাচারী 
ডিক্টেটরকে হুটাতে সেখানে লব চেষ্টা! ব্যর্থ হতে বাধ্য ॥ গত ৭ই ফেব্রুয়ারীর 
নির্বাচনেই জনগণ ইৈরতত্ী অত্যাচারী ও দুনীতিপরারণ শামক ফাডিনাও 
মার্কোসের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল, কিন্ত এই রায় মেনে নিতে রাজী হননি 
মার্কোস এবং জুয়াচুমি করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে 
পারেন নি তার পায়ের তলার মাটি একেবারে মে গেছে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত 
২ হতেই হবে। সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিজেষ্ট ' রোনান্ড রেগনর! জার্কোলের 
প্রধান মদতদাতা। তারাও বুঝতে পারেন নি বে, মার্কোসের দিন ঘনিয়ে 
এসেছে, তাঁকে ক্ষমতা খেকে অপদারিত করতে গণ-অতুখান হতে বাঁচ্ছে। 
তাই রেগন প্রথমে বলেছিলেন খে, নির্বাচনে দুজনেই কারকুপি করেছে। কিন্ত 
পরে তাকে মাক্টোনের ওপর পেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে হল। শেষ 
পর্যন্ত তার দেশ থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে এবং তারে আশ্রয় দানের আশ্বাস 
দিয়ে রেগনযা নিশ্চিন্ত হলেন। শে মুহূর্তে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এবং 
তীর অন্গগত সেনাবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে মার্কোল দেশকে গৃহযুদ্ধের পথে 
নিযে যাচ্ছিলেন। রেগন দেখলেন ফিলিপাইন্সে গৃহযুদ্ধ তাদের স্বার্থের পক্ষে 
হানিকর। কারণ, ইতিমধ্যেই ফিলিপাইনে. কমিউনিষ্ট গেবিল! বাহিনী বেশ 
শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। গৃহযুদ্ধ বাধলে তারাই শেখ পথত ক্ষমতা দখল করে 
বসবে। ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা কি আমেরিকা লহুলে ভুলতে পারে? কারণ 
দঙ্গিণ ভিয়েতনামের মত ফিলিপাইপেও গেরিলা সংগঠন ক্রমশ শক্তিশালী হুয়ে 
উঠছিল। তাই ফিলিপাইন্দের সেনাবাছিনীর নহুন চীফ অফ ষ্টাফ জেনারেল 
ফিডেল রামোদ বলেছেন থে, কোরাজন আকুইনো সরকারের প্রথম কাজ হবে 
কমিউনিষ্ট অন্যান খতম করা। 


নিশ্চিন্ত । 
প্রহৃতপক্ষে আকুইনো এবং 


অতএব রেগলরা এই দরকার সম্পকে 


ভার সঙ্গীরা আমেরিকার উদ্দেন্ট আরো] 
ভালোভাবে সিদ্ধ করবেন, কারণ তাপের সমর্থন করছেন জনগণ। তাছাড়া 
কোরাজন আকুইনোর সঙ্গে আমেরিকার কোন দিরোধ নেই । ঠার স্বামী 
“নিলয়” ত আমেরিকার শাহাে মার্কোনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেষ্টা 
করেছিলেন ৷ “নিলয়” লি আই এর লোক ছিলেন এবং এর অস্ তিনি গব 


করতে 'ন। 


পাঞাবের তারণ ভারণে উগ্রপর্ী- 
দেয় অগ্লাগার লন নিয়ে কেন্দ্রীয় 
পাটি মক সরকারীভাবে কোন 
প্রতিক্রিয়া! জানায় নি, কারণ এখানকার 
আইন-শৃ্খলার ব্যাপার রাজ্যের 
অধিকারে | কিন্তু তারা পারার 
পরিস্থিতির ক্রুত অবনতির জন্য বিশেষ 
চিন্তিত। 


উত্রপন্থীরা বিনা বাধায় থে অসশ 


নিরে যেতে পেরেছে তাতে পাৱাৰ 


পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝা যায়। এবং 
এই পরিস্থিতি অনেকটা পাঙ্গাবে 
সন্ত্রাসের প্রথমদিককার দিনগুলোর 
কথ! যনে পড়িরে দেয়, যখন ক্রমাগত 
আক্রমণের মুখে পুলিশ বাহিনী শ্রার 
অথর্ব হয়ে পড়েছিল। 
: উ্রপন্থী সঙ্তাসের মোকাবিলার 
জন্ত কেন্র রাজা সন্বকারকে সবরকমে 
সাহায্য করছে, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা 
রক্ষা এবং উগ্রপন্থীদের দমনে রাক্যের 
সরকার স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছে। 
একবার মাঝ পারার পুলিশ দ্রুত 
ও শক্ত হাতে এ আই এল এদ এফ 


"্যাক্টিভিউদের নাকোদরে সাস্্রদািক 


গোলমাল বাধানোর চেষ্টা বানচাল করে 
দেয় এই ঘটনার পরে শোনা যার 


পুলিশ খানিকটা নিরুন্ডম হরে পড়ে 


| গরিহিতির জ্রজ্ত অবনঠিতে 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিশেষভাবে টবি 


কোন কোন আকালা বঙ্ার শ্রতি- 
ক্রিয়ার । 

নাকোদরে পুলিব্রে কার্দকলাপের 
প্রকাশ্যে সমালোচনা কপ্রেন কযেকজন 


আকালী মত্নী। এর পরই জলন্ধর 


কেকের ডি আই জি দি এন তুলনাত ও 
জেলা এস এপ পি ইহার আলমকে 
দলী বরা হয় এব: এদ পি সঙ অন্ত 
তিনহ্রন পুলিশ অফিসারকে দাসপেন্ড 
কলা চয়, 


পালন প্রতাদনে রাজনৈতিক 
হণক্ষেপের ফলে পুপিশ্র যোরেল ০ 


হল্ছে যার জন্য মুগ 





1 বাসনা 
পুলিশকে উপ্রপন্থীদের বিকুকে সক্রির- 
ভাবে বাহার করতে পান্বছেন না। 

শোনা যায় লাজনৈত্রিক প্রভাবের 
জন্ত আই জি এইচ এল শেখনকে 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


পশ্চিমী অথ নৈতিক ব্যৱস্থা 


টলে পড়ছে 


১৯৭ সালের পরে ১৮৮২ কালেই 
সর্বপ্রথম শিল্পোহত পু*জিবাদী দেশ- 
গুলির উত্পাদন দুই শতাংশ হাস পায়। 

১৯৮*র দশকে পু'জিবাদী অর্থ 
নৈতিক ব্যবস্থা বাধাবস্থার ছিল। 
বাধিক উৎপ|দন বৃদ্ধিত পরিমাণ ছিল 
এক থেকে দুই শতাংশ । 

১৯৮৫ সালের শ্রথন ছযমালে 
পু'জিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থগুলি 
মন্দা॥ কবলে পড়ে। ১৯৮৪ সালের 
ওই একই কালপর্ধের তুলনায় বৃদ্থিহার 
ছিল অনেক কম। 

১৯৮*র দশকের গোড়ায় 
শিল্পোহত পু'জিবাদী দেশগুলিতে শ্রম- 
উৎপাদনশীলতা বেড়েছে এক শতাং- 
শেরও কম। 

১৯৮৫ লালের প্রথম ছয়মাসে 
শিল্লোএত পু'জিবাদী দেশগুলিতে মোট 


তচ্ন্ত কমিটির রিপোর্ট 
ইউনিয়ন কাাইডের ভুপাল ধলা 
১৯৮২ জানেই বন্ধ কর! উচিত ছিল 


১৯৮৪ সালে ছুপাল গ্যাস 
দুর্ঘটনার পরেই ভাততীয় মন্দতুর মংঘের 
দধ্যপ্রদেশ শাখা এই সম্পর্কে অন্তের 
জন্তু সুরেশচন্তর শর্দা ( ভূপাল) মন্দ 
সিং সাকরাওয়ার ( ছিন্দাওয়ারা ) 
সত্ঙ্গনাথ সাধু (ভিলাই) এবং 
কৈলাস রাওয়ালকে (ভেল) নিয়ে 
একটি কমিটি গঠন করে। এন কে 
সিং কমিশন বন্ধ হওয়ার করেকদি। 
আগে ধূর্ত GG ক 
এ. রিপোর্টের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
নীচে দেওয়া হল। 


১৯৮৪ সালের ২রা-ওরা! ডিসেম্বরের 
রাতে যধ্যপ্রদেশের ভূপালে ইউনিয়ন 
কার্বাইডের খিক প্যাপ্টে বিষাক্ত গ্যাস 
লীক করে প্রায় তিন হাজার লোক 
মারা যার, ৫* হাজার দারুণভাবে 


অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং আরে! :'ঃ লক্ষ 
লোকের শ্বাস্থো বিযক্রিয়ার প্রভাব 
দেখা যায়। এই ঘটনা আমাদের 
মনে করিয়ে দেয় ১৯১৮ সালের কথা 
যখন জার্মানী ফসজেন গাল যুদ্ধ 
ছিসেবে ব্যবহার করে এবং আরে! মনে 
করিরে দেয় ১৯৭৬ সালের ১,ই 
দ্ুলাইয়ের কধা যখন ইটালীয় 
সেভেসো শহরে এই খুনে গ্যাস লীক 
করে শহরের সমস্ত জনসংখ্যা ও দশ 
কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত গাছপালা 
নিঃশেষ করে। 

ইউনিঘন কার্বাইড অফ হীন্তয়া 
মাত ২* হাজার টাকা শেয়ার ক্যাপি- 
টাল নিয়ে ১৯৩৪ সালে ভারতে প্রথম 
হাবসা শুরু করে। সে সময় ইউনিয়ন 
কার্বাইড এভারেডি ব্যাটারী তৈরি 
করত এবং বোস্থাইরে তাদের হেড 


মংখ্যা ও তথ্য 


জাতীয় উৎপ্র দ্বিল ১৮৮৪ লালের 
অর্ধেক । ১৯৮৩ সালে নেতস্থানীর 
সাতটি পু'জিবাদী দেশে গড় মূল্যবৃ্দি 
ঘটছে ৬-১ শতাংশ। 

পশ্চিমী দুনিয়ার মোট জাতীর 
উংপয়ের এক চর্র্ধাশ আসে কত 
জাতিক সংস্থা আর তিন পঞ্চমাংশ 
আসে বিশ্ব পু'জিবাদী বাণিজ্য থেকে। 
সার! দুনিয়ায় ওগুলির এক লক্ষ 
শাখা আছে: উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 
যেসব অথনৈতিক অপরাধমূলক কাজ- 
কর্ম ঘটে তার জন্তু তারা দানী 

সর্ববৃহ, লাত্রানগাবাদী শক্তি মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের দরকারী তথ্য অস্থধারী 
১৯৮৪ সালের মাধিক বছরে বাজেটে 
ঘাটতির পরিমাণ গিয়ে দাড়িয়েছে 
২৪২৮০ কোটি ডলার। 


অফিস ছিল। ১৯৬* দালে জাম" 
দানীর মাধ্যমে তারা কৃষি জাগতে 
প্রবেশ করে। ১৯৬৬ সালের ৬ই ; 


ডিসেম্বর ধোস্বাইয়ের চরে তাদের 
পেষ্টিদাইড তৈরীর লাইসেন্স দেওয়া 
হয়। ১৯৬৯ লালের মাঝামাঝি : 
কারখানাটি ছুপালে সরিয়ে চিরে ! 
যাওয়া হয় এবং ১৯৭৭ সালে সেভিন, । 
ট্যামিক ও সেডিমল (সবই মিক // 
ভিত্তিক পেহিসাইড ) তৈরী শুরু হয় 
এবং ১৯৮* সাল পর্যন্ত তা চলে 
বাইরের দেশ থেকে মিক আমদানী 
করে। কিন্ত ইউনিয়ন কার্বাইড ১৯৭৪ 
সালে ঠিক করে ভূপালে মিক তৈরীর 
জন্য প্যান্ট বসাবে এবং ১০৭৫ সালে 
জরুরী অবস্থার কোন এক সময়ে এর 
অন লাইসেন্স পায়। উৎপাদন ছয় £ 
শেষাংশ ৮দ গৃষ্ঠার 


nek 


বাঙলাদেশে সাত্রাঙ্জবারের 
অবস্থান ও তৎপরত। 
বন্ধরুন্দীন উমর 


বাঙলাদেশের মতো! একটি শ্রেণীবিভক্ক এগিয়ে আসে । এই ঝিলিক বা দাহা- 


পম্চাদপদ দেশে সাত্রান্যবাদের অবস্থান 
যে খুব দৃঢ় হবে এবং তার তৎপরতা! যে 
হবে বিচিত্রগতি ও প্রায় সরত্রগামী 
তাতে বিশ্রিত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু 
তবু এই“'মামূলী” বিষকটির পর্যালোচনা 


আজ আমাদের আন্ত এক জরুরী 


প্রয়োছন। এই প্রয়োজন এতে! বেশী 
জুরুরী হতো! ন! যদি সাম্রাজ্যবাদের 
অবস্থান এখানে এত নিশ্চিত ন! হতো, 
যদি এখানকার তথাকধিত গণতান্ত্রিক, 
এমনকি বিপ্রবী মহলেও দামাজ্যবাদ, 
বিশেষতঃ মাকিন সাম্রাজ্যবাদ, সম্পর্কে 
একটা খাসী দেখা না যেতো। 
বাঙলাদেশের উদয়ন বাজেট 
এমন কি বাৎপরিক বাজেট পর্যন্ত, যে 
সামাজ্যবাদী ধণ ও “‘সাছায্যের” উপর 
নিদারুণভাবে নির্তরণীল এবধা :ওয়াকি- 
ফাল মহলের কাছে হুবিদিত। এবং 
এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই যে বর্তমান 
বাডালাদেশে সামাঙ্যবাদ তার অবস্থান 
দৃঢ় ও তৎপরতাকে বিচিত্র গতি করতে 
সক্ষম হয়েছে এবধা সত্য। কিন্ত 
এখানে লাহাজাবাদের এই দিকটি নিয়ে 
কোন বিশেষ আলোচনা আমর! করবে! 
না। লে আলোচনা অন্তর বহু ভাবে 
কর! হয়েছে এবং আরও কর! হবে। 
এখানে আমাদের আলোচনা আমরা 
কেন্ত্রীৃত করবে! বেদরকারী ক্ষেত্রে 
দেখতে চেষ্টা করবে৷ সান্রাজাবাদ তার 
অর্থনৈতিক শক্তির উপর ভিত্তি করে 
কিভাবে আমাদের নদগ্র জীবন ও নানা 


ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার জাল -. 


বিস্তার করে রেখেছে। 

১৯৭১ সালে পাকিস্তান বীরের 
সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব বাঙলার জনগণের 
্বন্ঘ সংঘর্ষের কারণে এই অঞ্চলে 
মার্কিনের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী দামানদা- 
যাদের অবস্থান কিছুটা শিখিল হলেও 
বাঙলাদেশ একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক পর থেকেই 
এখানে উপরোজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি- 
গুলির তৎপরতা! যে কৌশলের মাধ্যমে 
শুরু হয় তা হলো, একটি দৃদ্ধ বিধবন্ত 
দেশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানদমূহ্‌ কর্তৃক 
মাহাব্য বিতরণ। সামাজ্যবাদী রাষ্টগুলি 
সরাসরি এদেশে তখন নিজেদের ত২- 
পরত বৃদ্ধি বরতে না পারলেও তাদের 
পক্ষ থেকে অনেক বেলরকারী সংস্থা 
এবং দরকার বন্ধিতূর্ত বিরোধী দলীয় 
ব্যক্তি ১৯৭২ সালের একেবারে গোড়া 
থেকেই এ দেশে উপস্থিত ছতে শুরু 
করে এবং জনগণের “বন্ধু" হিলেবে 
নান! ধরনের সাহাবা প্রদান করতে 


য্যের থলি হাতে নিয়ে ডারা ঢাকার 
বাইরে বিভিত্র এলাকা নিজেদের 
অকিল স্থাপন করে। এই কেন্ত্ীয় 
এবং শাখা অফিদগুলিতে তাদের 
নিজেদের লোক থাকলেও তারা এগুলি 
পরিচালনার জড় বাঙালীদেরও নিয়োগ 
করে। এভাবেই শুরু হর সাস্রাজ্ৰাবাদী 
সংস্থাগুলিতে এদেশীয় লোকদের কর্ম- 
নিজ 

১৯৭২ থেকে শুরু করে ১৯৭৪ পরাস্ত 
লাহাব্য চলতে থাকলেও তার পরিমাণ 
ও ব্যাপকত! কমে আনে। কিন্তু সেটা 
কমে এলেও এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদী 
সাহায্য সংস্থাগুলির তৎপরতা কমে না 
এসে'বরং বৃদ্ধিই লাভ করে। এরপর 
তার ঘুদ্ধবিধ্্ত বাডালাদেশের জন- 
গণকে চাল গম তেল কম্বল ইত্যাদি 
ত্রবা মামগ্রী সাহাবা দেওয়া বন্ধ 
করলেও তাদের সাধারণ অর্থনৈতিক 
সামাজিক এঘন কি রাজনৈতিক 
জীবন “উন্নত' করার কর্মনথচী 
হাতে নেয় এবং সেই উদ্দেশ্বে অসংখ্য 
ছোট বড়ে। সাহাযা সংস্থা সারা চদেশময় 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সাআাজা- 
বাদী সাহাব্য সংস্থাগুলির সংখ্যা ও 
তৎপরত। বৃদ্ধি এখনে! পর্যস্ত অব্যাহত 
আছে এবং এর মাধ্যমে তার! আমাদের 
দেশের সর্বস্তরের জনগণের উপর এক 
ধরনের নিয়ন ও আধিপত্য বজার 
রাখছে। 
... বর্তমানে যে সব সাহাধ্য সংস্থার 
মাধ্যমে সাম্রাজাবাদীরা তাদের তং- 
গরতা বজায় রাখছে তার মধ্যে ব্রাক, 
কোর, ক্যারিটাস, নিজেরা: করি, 
প্রশিকা! গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দগ্রাম ইত্যাদি 
কয়েকটি সাধারণভাবে পরিচিত। এ 
দেশের জনগণকে কারিগরি শিক্ষা 
প্রদান, তাদেরকে সক্কদুখী করা ও 
দঞ্চয় দাত পুছি বিনিয়োগে উদ্্ 
করা, তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থাগত উন্নতি 
এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি ইত্যাদি 
“মহৎ” উদ্দেন্ত সাধনের নামে এরা 
গ্রাথে গ্রামান্তরে নিজেদের জাল বিস্তার 
করে রেখেছে। 

এই নংস্থাগুলিতে এদেশের হাজার 
হাজার হুবক যুবতী এখন কাজ করছে 
এবং বেশ প্রকান্তভাবেই মাহাজাবাদী 
শ্বার্থে নিজেদেরকে নিয়োছিতরেখেছে। 
এদের প্রায় পুরো অংশচিই ছলে! “বাম 
ধেবা” অথবা ছাত্র ইউমিয়ন সহ বিভিন্ন 
বামপন্থী ছাত্র এবং অছাত্র সংগঠনের 
প্রাক্তন কর্দী। দামাঙছগাবাদী লংস্থা- 
গুলিকে কিছুটা গ্রাহ্যতা প্রদানের জন্তু 


নিজেদের উদ্দেন্ত সাধনের মাধ্যম 
ছিদেবে এক্ষেত্রে বাম ঘেঁষা যুবক ঘুবতী- 
দেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে 
এবং সেই অন্রযায়ী তারা এই দংস্থা- 
গুলিতে অধিক সংখ্যা নিযুক্ত হয়। 

সাহায্য লংস্থা ছিলেবে পরিচিত এই 
সংগঠনগুলির মূল কর্মক্ষেত্র হলো! বাংলা- 
দেশের গ্রাযাকল। কৃষকদের মধ্যে 
এরা কাজ করে তাদেরকে নানাভাবে 
সংগঠিত করতে চেষ্টা করে। সমবার 
শবাস্থাব্শ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার 
ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে কা করতে 
গিয়ে এই সংস্থাগুলি গ্রামীণ যুবক ও 
কুষকদেরকে নিজেদের সংস্থার সঙ্গে 
মম্পফিত সংগঠলসমূহ্র সমস্ত করে। 
এবং তাদেরকে দলভুক্ত করে। এই- 
ভাবে প্রাক্তন বানপন্থী কর্মীদের 
সাহায্যে কৃষক এলাকায় এর! প্রভাব 
বিস্তার করে এবং নিজেদের অবস্থানকে 
শক্তিশালী করে। 

এই ধরনের নাদ্রাজাবাদী সংস্থাগুলি 
সম্পর্কে আমরা অন্তত্র বিশেধভাবে 
আলোচনা করেছি। কাজেই এখানে 
এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন আলো-. 
চলার মধো না গিয়ে বলা যায় বে, 
প্রধানতঃ চারটি লক্ষ্য অর্জনের জন্ত 
সংস্বাগুলি এখন গ্রামাঞ্চলে নিয়োজিত 
রয়েছে। প্রথমতঃ কক জনগণকে 
সাংগঠনিক দিক দিয়ে এমনভাবে বিভক্ত 
করে বাধ! যাতে একটি এলাকার তারা 
এই ধরনের সাত্রান্্যবাদী সংস্থাগুলির 
মধ্যে গৃথকভাবে সংগঠিত থাকে এবং 
তার ফলে সারা দেশব্যাপী নিজেদের 
একটি সংগঠনের মধ্যে এক্যবদ্ধ হতে 
না পারে। এখনই দেখ যায় যে, 
এয নিজের! নানা! কারণে মাঝে মাঝে 
ঝগড়া করে বিভক্ত হতে গেলেও 
এদের সাম্রাজ্যবাদী পৃষ্টপোষকরা 
এইভাবে বিভক্ত হয়ে পড়! সংস্থাগুলির 
প্রত্যেক অংশকেই সমান গুঁদার্ধের 
লক্ষে অর্থ যোগান দিতে যায়। এভাবেই 
বিভক্ত সত্বেও তাদের মধ্যে এ কটা 
একত্র বজার ধাকে। কিন্ত এই 
একা যে শুধু একটি সান্রাধ্যবাদী অর্থ 
কেন্জের মাধাঘেই দেখা যার তা নয়। 
অনেক সময় দেখা বার বে, এই ধরনের 
একাধিক পাগ্রাপ্যবাদী সাহাহ্য কেন্দ্ৰ 
নিজেদের কাজ এদেশে সমন্বিত করার 
জনক শুধু যে পারস্পরিক আলাপ 
আলোচনা, যুক্ত ট্রেনিং ব্যবস্থা, সম্মেলন 
ইত্যাদির মাধ/মেই ধোগাযোগ রক্ষা 
করে ভা নম, প্রয়োজনবোধে এই 
ধরনের একাধিক সাযাদ্যবাদী সংস্থা 
বিভিন্ন দাহাধ্য বেজ থেকে অর্থ প্রান্ত 


দর্পণ ৷ শক্রবার, ২৮শে ফেরারী, ১৯৮৬ ,. 


সত্বেও পরম্পরের সঙ্গে [মিলিত ছত্ে 
একটি লংস্বার অন্ততুক্তি হ্ব। 

“নিজের! কৰি'র মধে ইউনাইটেড 
টাউন অর্গানাইজেশনের অন্তু স্তি এই 
ধরনের এঁকোরই একটি উদাহ্রণ। 
এদের এই পৃথক এবং এক্যবন্ধ অবস্থা- 
নের উদ্দে্ড কৃষকদের মধো লামাজিক 
ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক 
সংগ্রাম এমন কিরাছটনতিক সংগ্রাম 
সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারণ! চালানো 
এবং ভাদের নিজ্রন্ব শ্রেণী স্বার্থে গ্ররো- 
জনী প্রকৃত সংগ্রাম থেকে (বিরত 
রাখা । এই উচ্চেশ্ছে তারা প্রতোকটি 
সংস্থার শাখা বিভিন্ন এলাকার গঠন 
করে এবং কৃষকদের যধাদাধ্য তার 
সাংগঠনিক আওতা! ও প্রভাবের অধীন 
রেখে গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আন্দো- 
লনের মোতধার! থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। 
অপেক্ষাকৃত বৃহং সাহ্থাজ্যবাদী সংস্থা- 
গুলি ছাড়াও এই ধরনের ঘে অসংখ্য 
ছোট সংস্থা রয়েছে তারাও ক্ষত দুই 
এলাকায় এই একই পরিকল্পনা অঘারী 
কাজ করে। 

এদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলে, বামপন্থী 
অধবা বাম ঘেষ| রাজনৈতিক কর্মীদের 
এবং শহর ও গ্রামাফলে উদ্যোগী ও 
সমাব্দ সচেতন যুবকদের প্রগতিশীল 
রাজনৈতিক দল ও গপসংগঠনের সঙ্গে 
যুক্ত হতে ন! দিরে নিজেদের সংস্থাগুলির 
ঘধো বেতনভূক্ত কর্মচারী হিপেবে 
আটকে ' রাখা । বাওলাদেশের অর্থ 
নীতির বর্তমান অবস্থা চারিদিকে 
জীবিকা সমস্ত৷ বেভারে দেখা দিরেছে 
এবং বেকারত্ব বেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে 
তাতে ভালে! বেতনে এই সাহায্য 


সংসথাওুলির চাকুয়ী বেকারদের বন 
হতেই আকাীঘ। কাছেই এইডাকে 
আরুষ্ট হয়ে অনেকেই গাহ্াজযবাদী 
মংস্থাগুলিতে কাজ করছে এব". ঘেহেত় 
এই সংস্থাগুলি জনগণের জন্য কাজ 
করার আচালে দাস্থাজাবাদী তৎপরতা 
চালিয়ে ঘাজ্ছে দে কারণে এই দুবক 
কর্মচারীরা নিজেদের কাকে ছনহিত- 
কর আখ্য। দিয়ে প্রতাক্ষ অথবা 
পরোক্ষভাবে লাঙাজ্যনাণী এজেন্টদের 
যা কিছ করণীয় দবকিছুই করছে। 

এক্ষেতে একটু বিন্বযকর বাপার 
এই যে, গণতাহিক ও রিগ্রবী নলে 
পরিচিত বাঙলাদেশের বেশ করেকটি 
রাজনৈতিক দলেরও এ ব্যাপারে শুধু 
বে ওুদাদীন্যই আছে তাই নয় তারা 
এ শাহাজাবাদী কর্মকাণ্ডের শরিকও 
বটে। তাই দেখা যার, অগুদের কথা ৬ 
বাদ দিলেও, এমনকি মন্তোপন্থী বানতলা- 
দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী এবং 
লোকজনও এই সব পশ্চিমী সায়াঙ্য- 
বাদী দংস্থাগুলির মধো চাকুরীরত হয়ে 
দেশ দেবার নামে সুকৌশলে এমন এক. 
নীতি কাকর করছে যা প্ররতপক্ষে 
দেশের জনগণের পক্ষে মারাত্বক ক্ষাতি- 
কর। এদের অনেকের যুক্তি এক্ষেত্রে 
হলো এই যে, তারা এই সব সংস্থা 
গুলির মধ্যে কাজ করে নিজেদের 
জীবিকা অর্জন করার রাজনৈতিক সং- 
গঠনের তাতে আর্থিক সুবিধা! হচ্ছে 
এবং সেই সঙ্গে নিজেদের এলাকা, 
থেকে তারা রাজনৈতিক সংগঠনের 
কাজ করে যেতে পারছে। এর 
থেকে বিশ্রান্তিকর ঘৃক্তি আর কিছুই 
শেষাংশ "ঘ পৃষ্ঠায় 


কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিদান, 


দেশের সমস্ত বিরোধী লগুলি 
এবারে যে ভারত: বন্ধের ডাক দিবে- 
ছিল তা যথেষ্ট তাংপর্যপূর্ণ। সংসদকে 
এড়িয়ে প্রশাসনিক আদেশে কলা, 
চাল, গম, পেট্রোল, সার, ডিজেল, 
কেরোদিন, রাধার গ্যাস নিউজ প্রিন্ট 
ইত্যাদি দাঘ বাড়ানোর প্রতিবাদে এই 
বন্ধ/ এর আগে ১১ই ফেব্রুয়ারী 
দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ এ ত্রিপুরায় পর্বাযুক 
বন্ধ পালিত হ্হ। এন্সত্র ডা 
শমিতি মিছিল দদাবেশ হয়েছে 
একই ইন্থাতে। 

এবারে ১১ই ফেব্রুয়ারী যেখানে 
যেখানে বন্ধ হন্ত তাদের বাদ দেওয়া 
হই বন্ধের আওতার থেকে তবে 
প্রতিবাদ দিবস পালিত হয় দেস্ব 
জায়সায়। এর দঙ্গে ঘুক্ত হরেছিল 
রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের 
আন্দোলন। এ দিন তার! পারা 
ভারতবাপী দাবী দিবস লালন 
করছেন--লংবিধানের ৩১৯ ধারা ও 
৩১২ ২২) এর কে) ধারা বাতিলের 
গাবীতে। কোন কারণ দেখিঘ্বে ও 


আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না) 
দিয়ে লরকারী কর্মচারীদের চাকুরী 
থেকে বরখান্ড করার অধিকারকে 
খর্ব করতে হবে। 

দেশের মানুষ তাদের চরম 
অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছেন 'বে 
লামনের দিন আরও বিপদ আসছে । 
এক বছরে রানীর গান্ধীর শাদনের 
ধরণে এই আশঙ্কা তাদের মনে 
বাড়ছে। ইন্দিদ্বা গান্ধীর হত্যাকাওকে 
সম্বল করে ই-কংগ্রেস বখন বিরাট ভোট 
কুড়িয়েছিল তখনই বোকা গেল বে 
তারা দেশের লর্বনাশ আনবে । প্রথমে 
রেল বাজেট) ও সাধারণ বাজেটে 
মাস্বযের উপর বিরাট করের বোকা 
চাপিয়ে দেধ। মুগ্মের ভূঘামী ও 
পুছিপতিরাই একমাত্র লাভবান 
হয়েছে । ফলে বেকারী, ভ্ররা মূল্য 
এবং দুত্াস্দীতি ঘখারীতি বেড়েই , 
গেল। বেডিও টেলিভিশন ও খবরের 
কাখজের প্রচারে মাছকে আর বিভ্রান্ত 
করা চলছে না। তাই আজ 
প্রতিরোধ এই নীতি বিরুদ্ধে। , ... 
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কর্পর | শুক্রবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১১৮৬ 
প্রিয় মুসা ও সুরত মুখাজীর বিরোধে 
রাজ্য ইকঃপ্লেসের অবস্থ। শোচনীয় 


প্রাক্তন গুরু ও শিল্ক হি দাসমূন্দী 
এবং দুত্রত মুখা্গী মিলেমিশে রাজা 
হই-কংগেল সংগঠনের কাজ কংবেন এই 
সভ্ভাবন আজ স্থদূরপরাহত। প্রধানত 
প্রি গালমুজ্দীর স্ববিধাবাদী বরাঞ- 
নীতিই ছুক্গনের মধো সম্পর্কের 
অবনতির কারণ । 
লোকে বলে রাজনীতিতে স্থত্রত 
বুখানীর হাতেখড়ি প্রি দাসদৃন্সীর 
কাছে। একখা ধদি সত্য নাও হয় 
ভাহলেও এটা ঠিক বে, সুব্রত একসমগ্ন 
এপ্রিরদা” বলতে অজ্ঞান ছিলেন। 
প্রথম যুক্ত ন্ট তথ। বামপন্থীদের 
(এখ্রুদ্ধে হামল। চালিয়ে এরা হাত 
পাকান। তারপর স্বত্রতয় রাজ্য 
স্বাজনীতিতে প্রবেশ । ১৯৭২ লালে 
খাল নির্ধাচনে বিধায়ক হয়ে তিনি 
্ যধবেন। তার প্রি সেলমন্থ লোক- 
| $বতাঙ্ছ নিধাচিত হয়ে নর্বভারতীয় 
1 *পাজনীভিতে চলে ঘান এবং কংগ্রেসের 


গর ফট সকলের সভাপতি হয় 
1 এলাচানুধা নিয়ে পশ্চিমৰ দাপিয়ে 

বেড়ান। তারপর জরুরী অবস্থা 
1 দ্বোধণা এবং বব গান্ধীর রাজনৈতিক 
| ক্ষেতে জাধিরাবে পটপরিবর্তন ঘটে। 
এ সদয় প্রিয় বেব্দীয্ত নেতাদের 











বাঙলার বাহিরে বায়লাভাবাকে 


“প্রন নেই নিখিল ভাত বঙ্গ সাহিত্য 
লন্মেলন সম্পর্কে নানা জনের নানা 
অভিযোগ । পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের 

: অক্যান্ত রাজা থেকে বাঙালী বা প্রবানী 

বাঙালীর কাছে চাদ] লেওয়। হচ্ছে 

এবং লেই চাদাঝ লঠিক বাবহার না 
করে অর্থ তছন্ূপ করা হচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গে এ সংস্থার কিছু তথাকখিত 
প্রতিনিধি থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের 
হিভি্ এলাক। থেকে চাদ। তোলা 
হচ্ছে এবং চাদ) তুলে মেই টাকা 
বাবহার করা হচ্ছে ন! । 

কলকাতার এক ভদ্রলোক কুমার 
বীবেজলারারণ রায় ১৯৭ বিধান 
লরণিতে থাকেন। তিনি নাকি 
নিখিল বঙ্গ সাহিত্য লশ্মেলনের 
কলকাতার কর্তা। তিনি ছুতিন 
মান আগে পশ্চিমবঙ্গের বিডি স্থানে 
বলে বেড়িয়েছেন থে নিখিল ভারত বজ 
সাহিত্য সন্ষেলন হবে পঞ্জিচেরীতে ৷ 
সসেন্থরে হবার কথা ছিল। বারা 
লাহিতোর সঙ্গে যুক্ত নন, সাহিত্যের 
কিছুই বোঝেন না তারা সদা হলেন। 





প্রতিঠিত করার উদ্ে্ে যে সংস্থার 


বলা ছুলো৷ পঞ্ত্রিশ টাকা দিয়ে নদ 


বিকাগভাজন হতে ঘুব কংগ্রেসের 
সভাপতির পদ থেকে অললারিত হন। 
তারপর থেকে তিনি গ্রকান্ডে ইন্দিয়া 
গান্ধীর সমালোচক । 

১৯৭৭ মালের লোকসচা নির্বাচনে 
ইন্দিরার পতন ঘটার পর ঘখন কংগ্রেস 
ছিধাবিভক্ত হয় তখন প্রিন্ন দালমুব্দী 
ইন্দিরা-বিরোধী কংগ্রেমে ধোগদান 
করেন এবং এই দলের অন্ততম প্রধান 
ইন্দিরা-লঞ্জ॥ বিরোধী নেতা বলে গণ্য 
হুল। হ্ত্রত মৃখার্খা কিন্তু ইন্দিরা 
গান্ধীর ছুঃলময়ে পুরোপুরি তীয় প্রতি 
অনুগত ছিলেন। 

এর পরের ঘটনা আরে! নাটকীয়। 
দ্দিরা গান্ধী পুনৱায় রাজনৈতিক 
র্ষদক্ষে্র পাদশ্রধীপে এলে প্রিয় 
দানদূন্দী অনেক চেষ্টা চরিত্র করে 
“মায়ের অবোধ সন্তান” বলে ঘরের 
ছেলে ঘরে কিরে আনেন, যদিও 
গোড়াতে সংগঠনে তেমন প্রাধাঙ্ত 
পাননি। রাদীব গান্ধীর জমানায় 
তিনি আস্তে আতে মধাদা পান এবং 
শেষ পর্যন্ত রাজা কমিটিয় সভাপতি 
মনোনীত হন। তার শিল্প সুব্রত 
সুধা] কিন্ত ছোটখাট জান্দোলনের 
যাখামে নিজেকে লোকচ্ুর সামনে 
রেখেছিলেন । বানানের প্রশ্নে উত্তর- 


|, নির্ভার বঙ্গ সাহিগ্ের মায়ে টাকা চহরগ 


হতে হবে। নর্স্ত চাদ! বাবদ তিন 
চার হাজায় টাকা ইনি তুলেছেন। 
বিয়ানৰবই জন সমস্ত প্ত্ৰিশ টাকা 
হিদাবে দেওয়ার পরেও বলা হলো 
আরও টাকা লাগবে। পায় টাকা 
দিতে হবে খাওযঘাথ খরচ বাবদ। 
নেই টাকা দিতে হবে নিখিলব্ষ 


লাহিতা সন্দেলনের নামে ড্রাফট বরে । 
সাশ্তরা তাও দিলেন। সম্মেলন 
হলে না। 


মজার কথা বীরেজনারারণ বার 
বললেন. মূল কমিটি টাকা নিচ্ছে না। 
আমর! কি করবো বলুন । এদিকে এ 
লব বাঞ্ক ড্রাফট ফেরত দিতেও 
চাইছেন ন।। বীরেম্রবাবুর ছুই ছেলে 
নাকি ঝড় কোর্টের উকিল। তারাও 
পাত৷ দিচ্ছেন না। এমন কি এ সমস্ত 
চা দার জগত কোনও রুপিদ দিচ্ছেন ন]। 
মদশ্তদের কেউ কেউএকটি রসিদ উপহার 
গেছেছেন। ভাতে লেখা "নিখিল বঙ্গ 
নাহিতা শপ্দেলন তমলুক শাখা” 
আসলে এগুলো। গাল। কলকাতাদ 
বসে জেরধন করে গাদ; পাদ। বিল 
দেওয়া হচ্ছে। দিল্লীর মূল সমিতির 
নাম ভাঙিয়ে টাকা মারা হচ্ছে । 
বীরে্ুবাবু এবং ভার দুই পুত্রের 


বঙ্গে রেল রোকো| আন্দোলন অধবা 
জলকর কিম্বা বাল ভাড়া বাড়ানোর 
প্রশ্নে ছাত্র-যুব জমায্নেত করিয়েছেন? 
পাটকলের শ্রমিকদের আন্দোলনে 
সামিল হয়ে তিনি হাইকমাঞ্ডের 
কুদৃষিতে পড়েন বলে শোনা ঘায়। 
ঠিক এই সময় প্রিয় দালমুন্সী দিল্লীর 
“পাঞ্জা” নিয়ে ই-কংগ্রেসের প্রাদেশিক 
দপ্তরের পাণ্ডা হলেন। 

সত্ৰত বুঝেছেন যে, রাজোর 
মাছবের হৃখছ্খের শরিক না হলে 
কেবল দিলীর আশর্বাদে পশ্চিমবদের 
স্াজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব 
নয়। তাই তিনি কেন্দ্রের অন্ধ 
স্তাবকত৷ এবং বামক্রণ্টের ঘাড়ে সব 
দোষ চাপিপ্রে চলায় বিশ্বাস করেন 
না। স্বত্ত মনে করেন, এই রাজ্যের 
মান্থবের কল্যাণের স্বার্থে কেন্দরীত্র 
সরকারের অনেক কিছু করা কর্তবা 
এবং সেই অপ্রিয় সত্যটা! বলা দরকার । 

স্থব্রতর বক্তবা ঘে প্রিয় দাসমূন্সী 
অস্বীকায় করতে পাবেন নি তার 
প্রমাণ তিনি নিজেই বাজীব গান্ধীর 
কাছে এক স্বারকলিপিতে এই রাজ্যের 
প্রতি কেন্দ্রের করণীয় সম্পর্কে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু তিনি 
প্রকান্তে একথা মানতে বাজী নন। 

আমলে তাদের দ্বন্থ লংগঠনে 
প্রাধান্ত বিস্তার নিয়ে। দলের মধ্যে 
শৃঙ্ধল। ফিরিয়ে আনার নামে প্রিন্ত 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠার 


ছনাঁতিয় বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন 
একাবালা দত, মণিক! বন্ধ চৌধুরী 
জোত্তিষয় বন্থরাদ্ঘচৌধুরী, এ. এফ. 
কামরদ্দীন আহমদ আরও অনেকে। 
আহমদ জানালেন তিনি এখনই 
পরত্রিশ টাকা ফেরত চান। তিনি 
নদন্ত থাকতে চান না। তাকে 
সন্মেলনের নামে ধা দেওয়া হয়েছে! 
তিনি মামল! করতে চান ব্যাঙ্ক ড্রাফট 
এবং অর্থ আদায়ের জন্ত। 

এদিকে নিখিল বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের কমিটি নির্বাচনের কথা 
কাগজে বেরিচছেছে। নতুন কমিটিতে 
বীরেজবাবুর নাম গন্ধ নেই। নিখিল 
বঙ্গ লাহিতা সন্দেলনের ট্রেজারার 
খগেজনাথ মিত্র কি বলেনা কি 
জবাব দেবেন নতাপতি রখীন দত 
অথবা লহ সভাপতি পরিতোষ 
ভট্টাচাং ( দিল্লী)? বিবেকানন্দ 
ভট্টাচাধ ( দানাপুর ) গৌপিক! মৈত্র 
(খাসানলোল ) অমল লেনগুগ 
(হাজারীবাগ) এ সব খবর কি 
জানেন? বীৰেজ বার ঘি সংস্থার 
সঙ্গে নাই ই থাকেন তাহলে কেন 
তদন্ত করা হচ্ছে না এই অথ 
তছনপের ? 


‘তিন ॥ 


রাজ্য ই-কঃপ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
অশোক গেম 6 দেবীগ্রসাদের মাভিযোগ 


শশ্চিমব্গ-প্রাদেশিক  হই-কংগ্রেস 
কমিটির বৈঠকে অশোক দেন এবং 
দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যাগ্ন বেশ খোলা- 
খুলি ভাবেই অভিযোগ করেছেন থে 
কিছু প্রভাবশালী নেতা স্বাধীনভাবে 
চলছেন প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বকে 
এড়িছে। 

ভারা লারা রাজে। মাঝে মাঝে 
অহষ্টান করছেন ঘার সঙ্গে প্রাদেশিক 
দরের কোন যোগাযোগ নেই । সেই 
অনুষ্ঠানে ইন্দিরা গান্ধীর প্রশত্তি বতটা 
হচ্ছে_তার মৃতি কোথাও কোথাও 
বদানে| হয়েছে নতুন করে- রাজীব 
গান্ধীর পক্ষে ততটা কথা বলা হচ্ছে 
ন!। এমন কি পরোক্ষভাবে তাকে 
হেয় করাই হচ্ছে। আজকের পরি- 
স্বিতিতে রাজীব গান্ধীকে বাদ দিয়ে 
ই-কংগ্রেসের কথা ভাবা যায় না। যারা 
ও নানতম শর্ত না মেনে চলবে তাদের 
কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখতে 
হবে। ই-কংগ্রেস করব অথচ রাজীব 
গান্ধীকে মানব না এটা বরদাস্ত 
করা যায় ন।। 

খাদের পরিষ্কার অভিমত যে ছগলী 
ও নদীয়ার কল্যাসীতে মারপিঠ করেছে 
দ্বার! তাদ্বের মদত যোঙ্গাচ্ছেন এই সব 
নেতারা। তা না হলে এতটা বেপ- 
র্োস্বা হুতে পারে না এদের কার্ষ 
কলাপ। 

শ্ীদেন ও ্চটোপাধার থে 
বৈঠকে এই অভিৰোগ করেন লেখানে 
লোমেন মিত্র এবং স্থরত মুখার্থী 
উপস্থিত ছিলেন না। প্ীমিত্র কয়েক- 
দিন আগে দিল্লী গিয়েছিলেন। প্রাদে- 
শিক কমিটির বৈঠকের কথ| ভিনি 
জালতেল। তা সত্বেও কেন ঘথাকালে 
উপস্থিত হন নি তা জানা ধা নি। 
আর শ্ীমুধার! ট্রেড ইউনিয়নের কাজে 
বর্তমানে লণ্ডনে আছেন । আজ আর 
গোপন নেই বে এর! দুইটি উপদলের 
নেতা এৰং প্ৰিন্ত গালগুক্দীকে হাই- 
কমা্ডের তরফে রাজীব গান্ধীর এক 
ফরমানে প্রাদেশিক কমিটির প্রধান 
করাটা মেনে নিতে পারেন নি। 
এদের বিক্ষোভ এই আন্ত খে ইন্দিরা 
গান্ধী তথা ই-কংগেলের ঘোরতর 
ছুদ্িনের সময় ধার। সবরকমের ঝুঁকি 
নিয়ে সংগঠনকে বাচিয়ে রেখেছিলেন 
পশ্চিমবজে তারা আজ হয়িজন বলে 
গণা। আর হারা “সুখের দিনের 
পায়রার* মত উড়ে গিয়ে বিরোধীদলের 
লঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী তথা ই-কংগ্রেসের 
বিপক্ষে প্রকান্তে লড়াই করেছেন 
তারাই এই নতুন জমানায় দলের ছড়ি 
ঘোরাচ্ছেন। এই ঘটনা তাদের 
কাছে অলহনীয় এবং আপমানকর । 


সুতরাং প্রাদেশিক কমিটির বৈঠকে 
হুগলী ও নদা্নাঘ হাদামাকারীদের 
ভালরকম “শায়েস্তা” করার জন্তু কমিটি 
নাকি “সর্বসম্মতিক্রমে” পরীদানমুজ্গীকে 
ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন? 

জরদাসমূঙ্গীর সব চাইতে বড় 
হাতিয়ার হল চাইকমাণ্ডের মদত | 
কেব্্রীহ নেতৃত্বে আজকে ধার স্থান 
দ্বিতীয় সেই অন্জুন সিং স্বয়ং প্রদাস- 
মৃন্মীর পক্ষে সার্টিকিকেট দিয়ে গিয়ে 
ছেন কলকাতায় ঘে, বেশ দীর্ঘদিন 
প্রিয়রঞ্জন প্রাদেশিক কমিটির প্রধান 
খাকবেন। 

শ্রসিং-এর কাছ থেকে এই লার্টি- 
ফিকেট আদায় করতে পিং শ্রী্াস- 
মৃূপী দলের “আর্থিক কম্ছতার" 
মধ্যেও তার কলকাতা সফরে ঘাতে 
স্বাচ্ছন্দোর অভাব ন! হয় তার জন্তু 
সাধ্যমত চেষ্টার ক্রাট করেন নি। পাচ- 
তারা গ্রা হোটেলে দৈনিক গাড়ে 
তিন ছাঙ্জার টাকা ভাড়ায় একান্ত 
‘সৃইটে' রাধা, সততাপ নি॥ত্রিত 
বিশেষ লাকসায়ী ট্যুরিষ্ট বাসের 
বাবস্থা, তাছাড়া ক্যালকাটা ক্লাবে 
ডিনার ইত্যাদির আয়োজন করতে 
হয়। আর প্রাদেশিক দপ্তর মাননীর 
“অতিথির উপযোগী” করে বিশেষ- 
ভাবে সপজ্ছিত করা হয়। এলব সঙ 
প্রকাশিত ই-কংগ্রেণীদের জন্ত রচিত 
“আচরণ বিধির” (কোড অব কণাক- 
টের) সঙ্গে সঙ্কতিপূর্ণ কিনা সে 
প্রশ্ন অবান্তর। কারণ কংগ্রেপী 
কালচার এই ধরণের ভণ্ডামীতেই গড়ে 
উঠেছে। 

প্রিস্বরঞ্জনের আরও একটি বাড়তি 
স্ববিধা রয়েছে । তাক হাতেই দলের 
তহবিল। দরকারীভাবেই সংগঠনের 
ফেব্রীর নেতৃত্ব তার কাছে মালে 
পাল হাজার টাকা পাঠান। এ ছাড়া 
অন কন্চিন্‌জেব্দী ফাও ত রয়েছেই) 
টাকার থলি দেখিয়ে কত নাস্তকে 
তিনি নিজের দিকে আনতে পারবেন 
এখনও বলা মৃত্বিল । তবে লামনে 
জেলায় জেলায় পৌরসঙায় নির্বাচন 
আসছে। এই উপলক্ষে যেমন আমদানী 
হবে আবার “মনোনসন* দেওয়া নিয়ে 
“কস্বল বিলিয* মত ঘটনারও পুনরাবৃতি 
দেখা যাবে । তবে বাজারী কাঙগঙর। 
পরদ্াদছুলী ও তার দলকে জীইয়ে 


রাখৰে--এটা কম ভয়লা নয়৷ 
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চার 8 


কৃষিক্ষেত্র [কে ছুরি ছিনতাই তু বন্ধ করতে হবে 


এ এফ কামরুদ্ধিন আহমদ 


ক্রষিয় এবং ফ্বৃষি জগতের নান। 
খবন্ধ নেবার জন্য সমপ্রতি অনেক স্থানে 
বিয়েছি। আথ চাষের খবর খুঁজতে 
মহাকরণে, আলু চাষ সম্পর্কে শেষ 
খবর জানতে নারেছ কোম্পানী, 
ছিমদর, আলুচাষী ও বীঝ বিক্রেতা 
কাছে কথা বলে নিঘেছি। দৈনিক 
প্রতিকার অবসরপ্রাপ্ত লাংবাদিক কৃষি 
বিষয়ক লেখক শান্তিকুমার মিত্র 
৬ষেছিলেন কলকাতায় ক্ছৃত্র পত্র- 
পত্রিকার সভাত দোগ দিতে । তিনি 
খাকেন হাওড়া শহরে। ওঁ মতা 
গ্রলেছ্িলেন কালীগরদজ সরকার কৰি 
ম্বাদিক । তিনি ভি কথ। সম্পর্কে 
এক গাদা প্রশ্ন নিয়ে হুর পশ্চিম 
দিনাজপুরের চকতৃপ্ত গ্রাম ধেকে 
হাজির হয়েছেন কলকাতা শহবে। 
ফলকাত। আমার আগে নদীয়া জেলার 
ক্কত্র পত্রিক) কৃষি বিষয়ক পত্রিকার 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। 
স্বামার কাছেও এসেছিলেন। তার 
কু হলে| গ্রাম গঞ্জের কমি বিবয়ক 
ঝুংৰাদ মংগ্রহ কছতে গিয়ে তিনি 
কাধ! পাচ্ছেন। ছোট পত্র পত্রিকার 
ব্লিন্যান্ম প্রতিনিধিদের তেমন মুলা 
নেই। জেল। ভ্কষি বিভাগ খবর 
বলতে রানী নন। 

এই মঘঙ্। অবশ্য অনেক 
প্রেলাতেই। হুগলী জেলার চণ্তীতলা 
খাঁনার অন্তর্গত জক্ষলপাড়া গ্রামে 
প্রামীগ মেল। হলো । এ মেলার কথা 
হচ্ছিল মহকুম! কৃষি তথা জাধিকারিক 
গগক মুখোপাধ্যায়ের ল্গে। উনি 
স্বীকার করলেন যে কিছু কিছু বাধা 
ধাকে। তবে গ্রণববাবু জেলার ছোট 
বড় সব লাংবাদিককে ভালো চোখে 
মেতে চান। তার কথ শুনে ভালো! 
লাগলো । প্রলঙ্গতঃ উল্লেখ করি 
তণণ লাংবাদিক শ্তামলেন্দু মিড একটি 
বাঙলা দৈনিক পত্রিকায় কৃখি বিভাগে 
প্রধান হিসাবে আপাততঃ কাজ 
করছেন। তরুণদের মখা থেকে বেছে 
নিতে কমি লাংবাদিকতার বড় কাজ 
দেওয়া হলে আরও ভালে! কল নর্বত্রই 
হবে। ক্বুষি লাংবাদিকতার বিশাল 
জগত | সম্প্রতি দাংবাদিক কিশলয় 
ঠাকুর বোড়ালের শিবপ্রপাদ বদ্দেযা- 
গ্বাধ্যারের একটি লাক্ষাংঝার 
লিগ্পেছেন।  বন্ধুভাগে শিববাবূর 
বাড়ীতে ভাত খাওয়া, ভার বাগানে 
ছোরা এবং গত বছরে হঠাৎ তার 
সঙ্গে দুরার্শলে প্রোগ্রাম করার 
সৌভাগা হয়েছিল । 

শিববাবু নাক্ষাৎকারে দামী কথ 
বলেছেন অনেক । একটি কথা 
আপাততঃ খুবই এরুরী। লেটি হলো 
কৃষি ক্ষেত্রে চুরি ছিনতাই অরাজকত! 
আইগ-হীনতা। উৎপাদিত ছল 


গ্বীৰ চাবীও ভোগ কষছে চার, 
মধাবিত মান্যও বোল আনা লাভ 
করতে আগ্রহী । শিববাবু বলেছেন 
দাচছের ভেড়ী্র আশেপাশে দেখে 
আন্ন চোলাই মালেছ ঠেক॥ মান 
বাড়াবার জন্ত চাই নিালতা। বল! 
বাছল] নব রকম চাষ বাড়াধার রস্ঠই 
চাই নিয়াপত)। শ্বিববারু কবিতায় 
তার লিজের লেখা ) বলেছেন 


“কানে কানে বলি শোনো 
য্রান্জোর কতা 
মত্ত বাড়াতে হলে চাই নিবাপতা 


কলার কীদি থেকে শুরু করে 
মাঠের ধানের শী সবই চুরি যাছ। 
কোথাও আবার জোর করে কেটে 
নেওহা! হয়। দি পি এমের বিচার 
হলে) দে বেচারা কষ্ট করে একটা! 
গোটা আম গাছ কেটে. চুরি করে 
পাবাচ্ছিল, তার কত কষ্ট হয়েছে চুরি 
করতে, তাই অর্ধেক আম গাছ ব। 
চুরির অর্ধেক জিনিল চোরকে দিয়ে 
দেওয়। হোক। অবস্ত এমব ঘটনা 
ঘদি সি পি এম পঞ্চায়েত সান, প্রধান 
বা লি পিএম নেতার জমিতে বাগানে 
বাড়ীতে ঘটে তাহলে নিয়ম লালটে 
ঘাবে। ভাগচোর (ভাগ চাষীর 
মদতুলা ) কন্ধে তো) পাবেই না, উপরস্ধ 
মার খেছে প্রাণ ঘাবে। 

চুরির প্রদ্দেই আনাই হুগলী 
থেলার আঞ্চলিক বনদপ্তর চুচুড়া 


থেকে বল হয়েছে বন দপ্তরের তৈরী 
নারকেল চারা! লুঠ হচ্ছে বলে তে 
খৰৱ বেবিদ্েছে { স্বানীয় পত্র 
পত্রিকা) ত! কুল এবং আপত্তিকর । 
বন দপ্তরের দমূএকুমার ঘোষ জানালেন 
মশাট (হুগলী জেলার চণ্ডীঙল। 
খানার অন্তত) বিডিও অফিদ 
প্রাঙ্গণে মোট ৮০,*** চারা আগ্রো 
ফরেন্ট স্বীমে তৈরী করাহু়। তার 
মধ্য ১০১৫০টি নারকেল চারা ছিল। 
এছাড়। ফার্ম রেসি স্বীযে ৪০৯০০ 
চার! তৈরী করা হর্ন। ছুটি স্বীমে 
মোট ১,২৮*** সংখাক বিডি 
প্রজগাতিয় গাছ তৈরী কর! হয়েছিল। 
চারার মধ্যে চ্ডীতল। এক নম্বর 
পঞ্চায়েত সঙ্গিতির অন্তর্গত জন- 
সাধারণের মধ্যে ১২৬০ চার! বিতরণ 
করা হয়েছে। বাকি ২** চার! গাছ 
এখনও সঙ্গীব অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ 
করা হয়েছে। থাই হোক আমরা 
আশা করবে! বনদর্ঘর গাছপাল। 
চুরির হাত থেকে অপচরের হাত 
থেকে বাচাবার জন্ত বাবদ্থ। লেবেন। 
গ্রাম গঞ্জে সামান্ত চেষ্টা করংল নাম- 
মাত্র খরচে ( বিনা অর্থবায়েও ) গৃহস্থ 
চাষ করতে পারেন, কিছু ফসল 
ফলাতে পাবেল। ছ্মল পেতে পারেন 
সবাই । পরের চুরি না বরে সামান্ত 
চারা গৃহপ্রাঙ্গণেই করা ছোক। শাক 
সবজী অভাব মিটবে। চুরি বন্ধের 
জন্ত দরকারী বাবস্থা চাই। 


গ্রামের চিত্র চাষের ছবি 


বোকো) ধান গাছ বড় হচ্ছে 
একদিকে, অন্তদিকে বোরো বীজ 
বাড়ছে। প্রতিদিনই দেখছি রোয়ার 
কান্ধ চলছে । দমকল খুবই বাত্ত। 
সেচের জল তোলে৷ ৷ লেখার সমতা 
ফেব্রুয়ারীর মাকামাবি । গ্রামে আলের 
বালারে অনেকে চিন্তিত । আশ্বিন 
কাতিকে খাবার জল মিলবে তো? 
উজ বৈশ্াখেই ব। কি হবে অবস্থা? 
এত বেশী শালে ডিপ টিউবওয়েল 
চালালে জলের স্তপ্থ কি নেমে বাবে 
না? গত কয়েক বছরে তো একই 
ছিল। এবারেও অলগ্র নামছে। 
ছএক দিনের মধোই পুকুর ছেঁচে 
চনোপুটি চা)ং লাট! কৈ মাছ ধরে 
নেবে বলে শোনালে ছোট পুকুরের 
এক মালিক । দাছ চাষে পারদশী 
আমিকল ইসলাম তকণ। বলছিলেন 
পুকুরের মাছেরও বসন্ত হচ্ছে । মাছের 
কানকোর ঘ। সমন্তা তো আছেই । 

এ বছর গরীবের অবস্থা শোচনীছ। 
নাধাহণ মায়ঘ মুরগী গণ ছাগল হাস 
পালন করে। গরু কেনা কলের 
পক্ষে অবনত সত্ব নয । হাল দূরপীয় 


রোগ হলে|। মড়ক। ঘরে ঘরে 
মুরগী শেষ। গবাদি পশ্য় 
এবে। রোগ কমিবোগ ঠেকাবার দত 
প্লাকড়ি মালিকের হাতে নেই। 
ছাগলের অন্থথও ভ্রুত বেড়ে গেল) 
ছাগলের মড়কের জন্তে গরীব মামুঘেয় 
ঘা ক্ষতি হলে! তা পূরণ হতে পারে না। 

জিনিষের দাম দফা দফা 
বাড়ছে। নাঁধারণ মাঘের রোজগার 
কেই হারে তে! বাড়ছে না। গরীব 
নিয্গধাবিত মানুষদের সমল্যা একট 
ছুয়ে উঠছে। একশ্রেণীর মাহষের 
হাতে হঠাৎ পদ্বনা এলে হাচ্ছে। 
রাশনীতি করে নেতাগিছি করে 
পঞ্চায়েতের পদ দখল কয়ে টুপাইন 
কামাতে ধারা চেয়েছেন তাদের বেশীর 
ভাগেরই মনোবালা পূর্ণ হুচেছে। 
যাদের হাতে হঠাৎ পরল বেশী আসে 
তারা তা ৰরচ করার পথ পার না। 
বেশী দামে মাছ মাংস আর প্রনাধন 
আনবাব পাত্র কিনে বাজার বারাপ 
করছেন এর।। 

তাই বলে হদি ধয়ে নেওচা ধাপ 
এই শ্রেণীর মাহুধের বেপরোদা খরচ 


অর্থনীতিতে মৃজ্াম্ষীতি আনছে ত1 
ঠিক বলা হৰে না। টাকার দাম 
কমাচ্ছে ধারা তার| নরকাবের কাছে 
স্থল বাখা! চিয়ে ভূল বুঝিয়ে 
অর্থনীতির সর্বনাশ আনছে। গরীব 
মানবের কাছে অর্থনীতি কি বস্তু এই 
লব প্ধণীর। তা বোঝেন না। এরা 
বিদেশে পড়া অর্থনীতির মডেল নিছেই 
ঝাস্ত। বল! বালা এ মডেল এদেশে 
বহু ক্ষেত্রেই নন নম্বর জুতার বদলে 
তিন নম্বর জুতার মত বেমানান। 

গ্রাছের মানুষের অর্থনীতি চাঙ্গ। 
করার জগ গ্রামীণ শিল্পের প্রতি জোর 
দিতে হবে। বান্ধ গ্রামীণ শিল্পে 
চাষ আবাদে কৃষিকাজ কৃষিজাত ভ্রবা 
ঘটিত শিল্পের উচ্ততিতে কণ নিচ্ছে । এ 
ঝূণের সঠিক বাবার ধদি না হয় 
তাহলে সরকারী অর্থের আপচ্ করে 
কিলাভ? গ্রামের অর্থনীতিকে চাঙ্গা 
করার আন্ত চাই ডাবন। চিন্ত।। সাধাংণ 
মাহুযকে উদ্মোগী করে তোলা এবং 
ধাঙ্জাবাজ রাওনীতির লোকেদের 
কুপরাদর্শ থেকে দূরে রাখার কথ ভাবা 
দয়কার। কি কেন্দ্রে কি বাছো 
সরকারী কর্তা মন্ত্রী ও বড় আমলাদের 
চাটুফারিতার লাহাধো ছু করার 
মনোভাব ছে লগ বাবসাদুটর আছে 
তাদের বিরুদ্ধে বাবস্থা নেওয়া দরকার । 
ঝণ দানে বান্ধ ঘেঘন সদাশয় হবে 
তেমনি খণ পরিশোধের প্রতিক্রতি 
নরকাধকে দিতে ছবে। বণ পরিশে|ধ- 
কারীকে বোঝাতেও হবে। 

রাষ্টরাদ্বত্ ব্যাঙ্ক এতদিন ক ধিক্ষেতে 
অর্থ বিনিয়োগ করতে আঘচী ছিল 
না। বিশেষ করে পশ্চিষব্ণ বিহার 
ওড়িশ। আসাম ত্রিপুরার মত রাণ্ে' 


আশঙ্কা! ছিল চাষে টাক। খাটানে! 
হলেই টাকা মাটি হবে। বর্তমানে 
অভিজ্ঞতাও ত! বলছে। প্রা নয 


রাষ্টরাচত্ত বান্ধ (ঘার। পশ্চিমবঙ্গে 
কৃষিক্ষেত্রে কণ দিতেছে এবং দিচ্ছে) 
হতাশ । ঝণের টাক। এলে ধাচ্ছে। 
শোধ করার মত আগ্রহ কারে। নেই। 
মাষলা করে টাকা আদায় কি করে 
হবে। টাকা শোধ করতে চাইলেও 
এক শ্রেণীর রাজন] তির লোক উৎমাহু 
দিচ্ছেন না। চাদের অনেকের 
কাছেই শুনেছি আগাম দুঃখ কাহিনী । 
এবারেও আলুর দাম পড়ে ধাৰে। 
চাষীর। আলুর অণ্ড নবহার। ছবে। 
আলু বীজের দাম কিংবা মাঘ 
কাটলাশকের দান তো জলের মত 
ছিল ন।। মনুৱের দাম আলের দাম 
শবই তো) বেশী ॥ তাহলে উৎপ [দত 
ফসলের দাম |মলবে ন! কেন 

এই পাবস্থিতিতে হুগলা জেলার 
হরিপাল  খনেখালী আরামবাগ 
প্রভৃতি খান এলাকায় আলুতে ব্রণ! 
লেগেছে। চাষী দাম] কাটনাশক 
ছড়িন্বে থে আলু তুলবে তাব দাম ঠিক 
না থাকলে কি লাভ রোগ ঠেকাবার 


জা গা, 


যতটা হাচ্ছে থাক ন! কেনা বাজারে 
এই লমঘটা অঢেল উন্যাটে। ঘটরষ্ভ টি। 
দামও ল্ড।। বাধ। ও ভুলকলিও বেশী 
দামী নয্। শীত চলে তে খায়নি 
একেবারে । ঠা ঠাণ্ডা গাব আছে। 
একটি গ্রে দেখেছি পশ্চাঘেতের 
উদ্ভোগে পতিত জমি দংগ্রহ্‌ করে 
(ভেমৃট হও! জম বই সেই জমিতে 
ভুমিহীনদের গৃহধীনদের জন্তু বাড়ীঘর 
তৈরী করে বিলি করা হচ্ছে। এবজন 
গরীব এনমদ্ুর বললেন - গার 
ব্যাডাররাই তো! পারে বানু, আমরা 
তো পাবো না ঘরবাড়ী । 

পতিত জমি উদ্ধার করা গদি 
তথ। ভেমটেড জমি বিতরণ করার 
সমর বাছনীতি যেন পকায়েতকে 
প্রশামনকে স্পশ ন! করে। প্রাদ 
গে বহ ধবরস্থান আছে, আছে 
শ্বশান। এই লব এলাকা গাছপালা” 
লাগানো। দরকার। বিশেষ কৰে 
কাঠ হতে পারে এমন গাছ লাগানো 
হোক । একটি গ্রামে দেখেছি গ্রামবাসী 
কবরস্থানের ধারে ধারে গাছ লাগাতে 
আগ্রহী হয়েছেন। 

এতে পরিবেশ রক্ষ। পাবে এবং 
খামের চেহারা সুন্দর সবুজ সী 
হবে। পাকা সরকারী সড়কের ধারে 
ডি ভি সি খালের ধারে পঞ্চায়েত 
থেকে এবং বেসরকারী উদ্যোগে খত 
বেশী গাছ লাগানো ধায় ততই ম্ষল ₹ 


প্রিয় সুব্রত 
ওয় পাতার পর 
দাসমুন্সী ঘতই নিজের বিশ্বাদভাজনদেক 
' মংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্ে নিয়ে আলছেন 
ততই দ্বত্রতর অ্ুগাশীরা তার বিরুদ্ধে 
বিক্ষৃদ্ধ ছয়ে পড়ছেন এবং প্রতিটি 
ইন্থতে_তা কন্তল বিলি, ব্যাঙ্কের ঝণ 
বিলি এবং তাকে কেন্দ্র করে মমতাঁ 
ঝানানীর খান! অচিষান, বেলে 
স্বেচ্ছালেবকদের পাকা চাক্য়ী দেওয়া 
অথব। এশিঘাটিক পোসাইচিতে 
দুনীতির প্রশ্নে হত প্রকাশ্তে রাৎ/ 
নেতৃত্বের সমালোচনায় দুখর। তার 
বক্তব্য অন্তাযের নলে আপদ করে 
আর দিল্লীর কর্তাডজার ভূমিক! নিয়ে 
এই রাছে] ঘলের ভখিস্তৎ নেই । 

প্রিয় দাদমুন্দী আব স্বীকার 
করেন ন! থে, তিনি এক বিশেষ 
পোষ্গীর পৃষ্ঠপোষকত। করছেন। দলের 
মধ্যে গণতন্ত্র নেই এমন অভিযোগও 


তিনি স্বীকার করেন না। তার মতে 
এই ধরণের ধাদের (চন্তাধার! তানের 
স্থান কংগ্রেস নেই । 

আগামী দিনে দেখ। বাবে গুু- 
শিল়্েছ এই বিরোধ কি চেহাছ| নেয় । 
অদূর ভবিষ্ততে দেলাগ জেলা পৌর 
নিধাচন এবং ই ক€গ্রনের সাংগঠনিক 
নির্বাচন হওয়ার কথ! । আবায় এদিকে 
চাল-পদ-লাহ পেট্রোল ও স্যাসের দ্য 
বৃদ্ধিতে জনগণের মনে যে (বঞ্ষোভ 
জম] হচ্ছেছে তার মোকাবিলা কোন্‌ 
গোষ্ঠী কি ভাবে করে দেখ। ধাক। 





মরন 


এ 


৮ সপ লি পা সাপ যা * 


সি 





₹ ধর্ণণ॥ শুক্রবার, ২০শে ফেরারী, ১৯৮৬ 


মুগলিম বাকিগত ঘাইন দেশে বিদেশে 


বুদবুদ চৌধুরী 


ভারতের মূগলিম বাক্তিগত আইন 
পংকজ শাহুবাছ মামলার বায 
বেরিয়ে বাবার পর শাহবাসু কর্তৃক 
শুনার সেই দাদল। প্রতাহান করায় 
ক্বাষেদনে স্থগ্রীম কোর্ট সাড়া দেবে 
কি ছেৰে লা এই মহরতে তা বলাও 
দ্বাৰে ন। স্থতন্বাং ভেবেও কাজ নেই। 
খারা বরং নেই পরিদয়ে আমাদের 
ভ্রধা অন্তান্ত মৃসলিম রাষ্ট্রগুলোর 
বাক্ষিগত আইনের পাতার খানিকটা 
চোখ বুলিছে নিই । অবস্ত সেই স্ষে 
এক্তিয়ারের প্রন্থে ছড়িয়ে পড়ার ভাঃ- 
উকেও সারাক্ষণ লালন করেই চলতে 


: হৰে কারণ ধর্মীয় নেতাদের দৃষ্টিভদিতে 


উচ্দয়ে ধাওয়া! কিছু সংধাক হতভাগা- 
দের লারিতেই এই লেখকের অবস্থান । 
' পৃথিবীতে ইসলাদ ধর্মাবলস্বীয়া 
প্রধানতঃ ছুটি দলে বিভক্ত- হুছি ও 
শিয্া। ঘম্পর্ক এদের মধ্যে ঘা আছে 
সবটাই তার প্রায় লাপেনেউলে আর 
ধর্ষাচণেও পার্থকা সাকাশ-পাতাল। 
আছি আনার চারজন ভির দন 
ইদাদের অর্বর। করে খাবেন। 
ইমামদের নামাঙ্্রপাযে এর! হলেন 
হানকি, মালিকী, শাকি-ই ও হাম্বলী । 
বর্তমান পৃথিবীতে যেহেতু হানফি- 
পছাদেরই প্রাধান্ত, তাই এই আলো” 
চলার হানফিবাদের কথাই আনবে 
রারবার, অস্যান্তগুলে| নয়। 
তারতবধে ইসলামী আইন সর্ব 
রব প্রবর্তিত হয় মোগল আমলে। 
ন্যস্ত মোগল শানকই হানফি মতবাদে 
বিশ্বানী ছিলেন তাই হানফি রীতি- 
নীতিগুলোই গ্রন্কতপক্ষে তৎকালীন 


 ইললামী আইনের মর্ধাদালাভ করে- 


ছিল। দেশের অপরাধ বিধগ্নক আইন 
দ্বিল শহিপ্রত মোতাবেক: আর তা 
আ্াতিধর্ম নির্বিশেষে লবার ক্ষেত্রেই 
শমানভাবে প্রঘোঞ্য ছিল। অন্তান্ত 
শ্বাগারণ ব্যাপারে ইসলামী আইন ছিল 
কেবল মুপ্লমানদেরই অন্ত । হিন্দুদের 
জয় সেক্ষেত্রে পৃথক ধর্মী আইন 
অম্নন্থত হত আদালত কর্তৃক স্বীকৃত 
পৃণ্ডিত ও মৌলান। সাহেবয়াই এইলব 
দামলার রাম দেবার অধিকারী 
ছিলেন: মোগল রাজত্বের শেষ প্রহর 
পৰ্যন্ত এই ধারা মোটাছুটি অপরিব্িতই 
ছিল। 
"বৃটিশ শাদনে এসে ইসলামী 
আইনগুলো! ক্রমেই পান্টাতে শু 


-করে। ১৮৬২ সালে ইনদাদী অপরাধ 


আইনটি একেবারে উঠেই দার প্যানেল 
কোড চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে! এরপর 
মোগল আমলে প্রণীত হানি আইনের 
প্রাধান্ত প্রাদ্ ছিল না। হানফি, 
সালিফী, শধি-ই হাম্বলী ঘখন ঘা 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে. গ্রহণঘোগা 


মনে হয়েছে সেই মতবাদকেই আইল 
করা হয়েছে । ছলেক পকে ১৮:৭ সনে 
মৌলানা আশংফ্ক আলী মানবী (যঃ) 
ও অন্তাস্ত কঘ্রেফজ্ন মুসলিম বুদ্ধি- 
ভীবীর একান্ত প্রচেষ্টা কিছু কিছু 
হানচ্ষি ঘীতিনীতি পুনযাযন কেন্ত্রীন্ 
আইনসভারৱ অছমোদন লাভ করে 
আইনে তপান্তুবিত হয় | ১৯৩৭ সনের 
৭ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়। ও 
আইনটিই বর্তমান বছ বিতর্কিত 
মূললিম বাক্তিগত আইন ( Muslin 
Personal Law 1937 )। এখানে 
আমি উক্ত আইনের দুটি লংশেষধানে 
কথা উল্লেখ করছি হাতে প্রসবাণিত 
হয় পরিবর্তনশীল সমাজ বাবস্থান্থ আর 
দশ পীচটা রীতিনীতির মত ব্যক্তিগত 
আইনের গ্রুতিও পান্টাতে বাধ্য। 
এটা কোরাণ নর, হাদিসও নব, 
হতবাং অপবিবর্তনীয় কিছু নয়। 

" পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯৩৭ সনের 
মুনলিম বাক্ধিগত. আইনটি হানফি 
মতবাদের ‘উপর গ্রতিষিত। ছানফি 
মতাছলারে একমাত্র স্বামীই হলেন 
তালাক দেবার অধিকারী । দ্ীদের 
সেই অধিকার নেই। কিন্ত স্ত্রী ধদি 
বিবাহডঙ্ছের আবেদন করে, তখন 
রারট। কে দেবেন? কাদী দা 
আদালতের বিচারক? ছানফি আইন 
এ ব্যাপারে নিল্মুদ। হৃতরাং সুরু 
হুলো বুদ্ধিজীবীর্দেহ মধো নতুন বরে 
ভাবনাচিস্তা। কে এইচ খামবাটা 


‘তো গেয়েছেছ একেবারে তালাকের 


অধিকার পাইছে দেবার পক্ষেই লিখতে 
লাগলেন বিভিন্ন পথ পত্রিকায় । হামিদ 
আলী লিকাহুনামাতেই সেই শর্ত 
লিখিয়ে নেঘ্ার পক্ষে যুক্তি তুলে 
ধরদেন। ইতিমধো মৌলানা আশরাফ 
আলী বানরী (ছ:) মুফতি কিনায়া- 
তুল্পাহ ও মৌলান!.হুলেইন আহমদ 
ষদনী (যঃ) প্রমূধ বুদ্ধিজীবীদের পহ- 
যোগিতাত লিখে ফেললেন আল- 
হিলাত-উল-নাজিত্ব! নামে একখানি 
বই ঘাতে একঞন দৃললমান বিচারককে 
রাঘদানের অধিকারী করার পক্ষে 
ঘুক্তি ধর] হলে! । একটি বিলও সেই 
অনুযাী তৈরী করলেন জহিগ্রত 
নেতারা । মোহান্দ আহমেদ কাজমী 
বিলটি উতপন করলেন তৎকালীন 
কেন্দ্রীয় আইন লভায়। কিন্তু সন্ধার 
ওঁ ‘নুদলদান' বিচারকের প্রস্তাবটিতে 
সশ্বত হলেন না। বদবদল হলে 
আরো কিছু এবং এ ভাবেই নিলেক 
কমিটির সুপারিশ সমেত পাশ হলো 
১৯০৯ লালের মুসলিম ব্বাহভ্জ আইন 
(The Dissolution ot Muslim 
Marriage Act 1939) এই 
আইনেএ ফলে ১৯৩৭ দনের মুগলিম 


বাক্তিগত আইনের এম ধারাটি বাতিল 
হয়ে ঘাছ। 

দ্বিতীচ উদাহরণ শ্বাধীনোত্বর 
পাকিস্তানে । ১৯৩৭ লনেব মৃদলিম 
বাক্তিপত আইনটি দেশ বিভাগের 
পরেও একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
রাজা ছাড়া দদন্ত পাকিল্তানেই 
প্রধোজ্া ছিল। কিন্তু আইনটিকে 
১০৬১ সালের দুললিঘ পারিবারিক 
আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬২ সালের 
পৃশ্চিদ পাকিস্তান মুসলিম বাক্তিদত 
আইন ও অস্তান্ত সংলোধনের দ্বারা 
সম্ূ্ণকপে বাতিল কর। হরেছে। ১৯৬১ 
সনের অধ্যাদেশের দ্বার] ১৯৬৯ সনের 
মূদলিম বিবাহুভঙ্গ আইনকেও 
সংশোধন কর! হয়েছে । এখানে 
আমি পাকিস্তান আইনের মুখ্য বি 
গুলোয় খানিকটা আলোকপাত করছি 
খাতে প্রমাণিত হুর একই কোরাণ 
নির্দেশিত সফল জীবন ভাবনায় 
পাকিস্তানীদের চিদ্তাভবনা ভারতীয় 
মূললমানদের তুলনায় অগ্রঙলর । 

বঙছবিবাহ [20158255]_-১৯৯১ 
সনের অধ্যাদেশেছ যষ্ঠ খারা উল্লিখিত 
আছে তে, স্ত্রীর জীৰিতাবন্থান্ত কোন 
ব্যক্তিই সালিলী পরিষদের [ Arbitra- 
ion 09480] ] বিনা অঙ্ছমতিতে 
দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারবেন না। 
এই ধারা অমান্ত করলে এক বছরের 
জেল 'হতে পারে এক হাজার থেকে 
পাচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা 
সহ । আমাদের এখানে দ্বিতীয়, 
তৃতীয় বিবাহ আকছার হচ্ছে। 
আইন তাদের কেশাপ্রও স্পর্শ করতে 
পাবে না। 

দোহরান। [0০ ] আ্ধ্যা- 
দেশের বষ্ট ধায়ায় আরো! বল| হয়েছে 
বে একআন পাকিস্তানী স্বামী তার 
স্ত্রীর মোহরানার লাই পর্দা পর্যন্ত 
নগদে, কিডিতে কিংবা ডভূদম্পৃত্তি 
দিয়েও চুকিয়ে দিতে বাধা। ছে 
ভাবতের স্বাদারা তালাকে তালাকে 
ছদ্বলাপ করে দাও । স্ত্রীদের দোহরান11 
দবাবরাও মং। আদালত নামকে উদ্‌ 


ইনলাদকে ছুশমলকো হমারে 
শরিঘতকে কানুন কে! বদলনে নহী 
ছুছা। 


তালাক [1015025]- ১৯৩৯ 
নালের সুদলিম বিবাহ ভঙ্ধ আইন 
সংশোধিত হবার পর বে কোন পাকি- 
স্তানি মেয়ে এখন তালাকও দাবী 
করতে পারে ঘদি একথা) সিদ্ধ হর থে 
তার স্বামী একজন অতিরিক্ত আঁ 
রেখেছেন ( নংশোধনীর ২য় ধারা) । 
আমার ভারতীয় বোনেঘা তাদের 
স্বামী নিতানতুন শখের বিবিদের 
ঝাদীসিরি করে করেই নাবীনম 


'ঘার্থক' করে খাকেন। 

উত্তরাধিকার [ Succession ]— 
উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও পাকিগান 
আইন অনেক উপার। উত্তঘাধিভার 
পাবার পূর্বে পুজ মার! গেলেও এতিম 
(orphan ] লাতি-নাতনিরা তাদের 
ঠাকুরদার সম্পত্তি ততট! পাণ ধ্ট। 
তাদের পিত! জীবিত থাকলে পেত 
(দর্খ ধারা)। ভারতের শরিয়ত 
বিশারদ আইন গ্রণেতার। আল্লাহ ও 
বঙ্থুলেন প্রিগ এদেশের লক্ষ লক্ষ এতিম 
নাতি-নাতশিকে শ্রে্ ভিখিরির কুটুম্ব 
ধালিয়েই ছেড়েছেন। এখন লঙ্গত- 
ভাবেই ছে কেউ প্রশ্ন করতে গাবেন_ 
এই ছুই রাষ্রের মৃদলমানব| কি তাহলে 
দুই পৃথক ধর্মের অহ্গারী1? নাকি 
পাকিস্তানীদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন নয় 
_অগ্ত কোন কিছু নীচে সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে আরে। কিছু ইসলামী বাষ্ট্রের 
হানফি আইন-কাহুনও দেখ) থেতে 
পারে ধা! আমাদের ধর্মীয় আইন প্রণে- 
তাদের গ্রচ্ছন্ছ পৌঁড়ামীর দিকেই 
আছছুলি নির্দেশ করে। 

তুঃক্ ১৯২৬ সালের তুৱপ্ধের 
নাধায়ণ আইনে বলা হয়েছে, কোন 
ব্যক্তিই দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে 
পারবে ন! হরি ন! সে একথা প্রমাণ 
করতে পারে ঘে তান প্রথম বিবাহ 
স্বীর মৃত্যু, তালাকের কিংবা 
বদ্ধাত্বের ক্ষলে ভঙ্গ হয়ে গেছে। 
সাইপ্রাদের আইনেও একই কথা 
উল্লিধিত। 

দিরিয়।--সিবিয়ো! আইনের ১৭নং 
ধারামতে আদালত এদন লোকের 
দ্বিতীয় বিবাহের আবেদন নাকচ করে 
দিতে পারে ঘার একই লঙ্গে ছুটি স্ত্রীর 
ভরণ-পোষণ করায় মত আধিক সামর্থ্য 
নেই। উক্ত আইনের ১৭নং অনুচ্ছেদ 
মতে স্বামী যদি কোন আঁইনদঙ্গত 
কারণ বাতীত স্ত্রীকে তালাক দেন, 
আদালত তাকে স্ত্রীর ঘাবতীস্ব ক্ষতি- 
পূরণ দিতে বাধা করতে পারে। এর 
পরিমাণ প্রামীর আথিক শাঘর্থা ও 
স্ত্রীর ক্ষতির পরিঘাণেঃ দিকে লক্ষ্য 
রেখে নির্ধারিত হর্ন । [শাহ্যানর 
মাদলার শঙ্গে উক্ত অছুচ্ছেদটির তুলনা 
করা ধেতে পারে ]। 

তিউনিলিয়। তিউনিনিয়াতে বনু 
বিবাহ বপপূর্ণন্তপে নিবিদ্ধ। ১৯৬৪ 
মালের দংশোধনীতে দ্বিতীয্ন বিবাহকে 
অবৈধ বলে ঘোষণা! করা হয়ছেছে। 
[তিউনিপিয়া আইনের ১৮নং ধার! ]। 

মধোকক-_মথোকতের আইন দতে 
দ্বিভীঘু বিবাহ কোনমতেই করা ধাৰে 
না বদি ন। প্রথম বিবাহের কখ। ভাবী 
বুকে জানানো হয়। স্ত্রীর তালাক 
চাইবার অধিকারও আদালত ছার! 
স্বীক্ৃত। ৬*নং ধারায় আরে| বল। 
হয়েছে থে ভালাকপ্রাপ্তা স্বাকে তার 
ছোহরানার সম্ড অর্থই লগে সঙ্গে 
দিতে হবে। এই অর্থের পরিমাণ 


‘পয 
স্বামীর আহিক লামা ও দ্রীর দামা- 
জিক মৰ্ধাদার উপর ভিত্তি বরে 
নির্ধারিত হন্ত । 

ইবান ও উরাক-_উপনার্রবীয় এই 
ছুটি দেশেও বছ বিবাহ এবং তালাকের 
ঝাপারে আদালত প্রতাক্ষভাবে 
জড়িত। আদালতের বিনা অহুদতিতে 
দ্বিতীয় বিবাহ শাপ্িঘোগা অপররধ ॥ 
মালোছেশিছা, ইন্দোনেশিয়া গুভূতি 
“দশেও বন্ধ বিবাহ এবং তালাক 
প্রথাকে আইন ও আগালতের দ্বারা 
শৃ্খলাদিত কবা হযেছে। 

ইদদাম ৰ অনুধায়ী বিয়ে হলে 
ছটি লঘান আ্-পুকুষের মধে। জীবন 
চলায় পথে হাল]! এরং আনন্দ 
বেদনাকে ভাগ বাটোক্ারা করে লেখার 
এক দশ্বানজনক চুক্তি। চুক্তির সর্ভমতে 
এর। পরম্পরের নিকট বন্ধু। কিন্তু 
পুরুষটি ঘদি মেই চুক্তির মধাদ! ন) 
রাখে। পাশবিক উন্মত্ততায় সে ঘি 
অদস্বান করতে থাকে বারবার, নারী- 
স্থল ভীরুতায় মেত্রেটি কি আত্মংক্ষার 
পথও খুঁজবে না? আবার নারীত্বের 
শেষতম সম্পদটুক আহরণের পর 
তালাকের দৌলতে ঘাকে শেছাল- 
শকুনের ভোগান্বরূপ নর্দমায় নিক্ষেপ 
কর। হয, মরে ঘাবার আগে সেকি 
একবার বঝাচারও চেষ্টা কবে না? 
কিন্তু ব্বামার সমাজ বা তার মৌলানা- 
দের দ্বারা তে সে বাবস্থাটি হবায় 
উদাদ্র নেই । বরং তিলকে তাল করে 
তারাও আরেক দফা মেয়েটিকে 
নাকাল করে ছাড়েন। স্বতরাং এই 
অবস্থায় আদালতই তাদের শেষ 
আশ্রঃ। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ 
মুদলিম রাষ্ট্রও তাই আদালতের হত্ত- 
ক্ষেপে স্বীকার করে লিয়েছে। 
পারিবতিত ভীবন বাবস্থায় কোঘাণের 
মুখা উদ্বেন্তকে অস্থা রাখতে শরিয়ত 
আইনের সংশোঁধলকেও মেসব দেশে 
মেনে নেওয়। হচেছে | ভারতেও সেই 
পথে ঘাওয়, উচিত। ঘাত্তা শুরু 
হয়েছে সম্প্রতি । কিন্তু ধর্ধের মাঠে 
আদালতে নেমে পড়লে মোল্লা- 
লাহেবের পেট তে! মাঠেই মারা ঘাঘ্র। 
‘জামি এমেলে অইতাম দার্কা রাঙ- 
নৈতিক নেতাদের ইন্লামিক ওয়েল- 
ফেয়ারও কর হয়ে ওঠে না। আর 
এমন হুনেহার। মওকায় ধরি খানিকট! 
নিলরে, গেলরে। রব তোল! ধায় 
তে! জামাতে ইসলামীর উজ্জল 
ভবিষ্কত্ের জনও ভাবতে হয় না। 
স্বতরাং তাণ্ডব মৃতা শুক--ইছে 
আদালত ইললাম কে ছুশমন ছ্ছায়। 
হম ইলে হৱকিম নহী দানেখে। হম 
শর্ত বাচাযেছে, হম আন্দোলন 
করেছে। ভাবধানা এই যে, আদ্বালত 
মানের তৈরী কোন বাবস্থা কিছু 
নদ্ব। ওটা হচ্ছ বাষ্ট্রগালিও ইরা বড় 
এক বন্তজন্ত। আব এ ব্যাটাও বিষ! । 
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'যৌবনহীন বিশান্ন রাজ্য যুব উত্সব 


নিজস্ব প্রতিবেদক ৪ গত ১ থেকে 
« ফেব্রুয়ারী বহরমপুর ব্যারাক ক্কঘণাবে 
অচ্ষ্ঠিত বাজ যুব উৎসব উপলক্ষ্যে 
লার! শহর উৎলবের সাজ লেজেছিলে। 
প্রতিদিন কাতারে কাতারে মাহয এই 
শহর এবং আশেপাশের গ্রামাভল 
থেকে এনেছেন, বিন! শঞ্সলার এই 
মেলার স্বাদ নিতে । প্রতিদিন ঘণ্ট। 
চার-পাচ ধরে (শেষ দিন তে! সারা 
রাত ) চারচারটি মঞ্চে যুগপৎ নাটফ- 
গান” আহুতি - সিনেম! - লোকদদ্ধীত 
ইত্যাদির চালাও ব্যাবস্থা, তার ওপর 
বিজ্ঞান ও বিভিন্ন পোস্টার প্রদর্শন, 
বাছাসরকারের বিভিন্ন ঘরের প্রচুর 
ইল--লব মিলিয়ে সে এক হই হই 
ব্যাপাৱ ৷ বেশ কিছু প্রশংলনীয় অমু- 
ঠান উৎসবে স্বান পেয়েছিলো-এনেক 
ঘোষিত খ্যাতনামা শিল্পীর অসুপস্থিতি 
ছনিত চাপা বিক্ষো্ত মত্বেও অনেক 
ব্মছাঠানই মাছবের ভালো. লেগেছে । 
বিশাল উৎসবের আয়োজন, বিপুল 
মানবের উপস্থিতি, কিছু ভালে অহ 
ঠান--এগুলিকেই সবি াফলোর মাপ- 
কাঠি হিনেৰে গু করি তাহলে 
নিন বলা বার, এট: রাজ ছাত্র 
সুর উৎসর সাফল্য অর্দন.কয়েছে। 

কিন্তু তাই ফি কথা, ছিলো! 
গ্রতিশ্রতি? ঘোধণা হয়েছিলো, আস্ত 
তিক বর উদ্যাসিত হন ১৮৮৫- 
তে ঘুবধ তে| শেষ হয়ে গেছে ১৯৮৬- 
তে কেন, লেটা উদযাপিত হলো? 
জবাব মেলেনি। উৎসব কমিটি 
পক্ষ থেকে ঘোযণ! করা হয়ে- 
ছিলো: “ধূবসমাজের সামনে যুব 
জীবনের বিভিন্ন দিক উপস্থিত কয়া 
হবে”; সমাপ্তি দিবনে দুখ্যমঞী ঘোধণ। 
করেছিলেন: “মামুধের মধো নঠিক 
চেতন! জাগাতে আমরা নান! পদক্ষেপ 
নিয়েছি" এই সম্ভ-সমাপ্ত ছাত্রযুব 
উৎসবে এই লব ঘোধণার কতোটুকু 
ৰাস্তবায়িত হয়েছে ? এই উৎসবে 
এতে। ঘটল হযেছে, এতে। পোষ্ঠার-_-দূব 
লমাছের কোনে! দিক সম্পর্কে, যুব 
আন্দোলনের ইতি ও ঘারাবাহিকত! 
সম্পর্কে একটি পোষ্টার়ও কি প্রদরশিত 
হয়েছে? তাহলে! এই বহরমপুরেই 
আমরা বিভিয় সমদ্ধে বিভিন্ন মেলা বা 
উৎদৰ দ্খেছি__কুবি মেলায় কৃষিত্রব্য 
প্রধশিত হয়, শিল্পমেলায় শিল্পত্রবাঃ 
বইমেলায় বই। কিন্তু এই ছাজঅ-যুব 
মেলায় সবই পেলাম-_শুধুমাত্র যৌবন 
ছাড়া। একে 'ঘৌবনহীন' যুব উৎসব 
বললে কি কিছু অন্যায় বলা হবে? 

অথচ লশ্চিমবন্গে। আমাদের 
সুশিদাবাদ জেলায়, যুব আন্দোলনের 
ফলশ্ৰুতি হিলেবে যুব উৎদবের এক 
মহান এ্তিহ আছে। সেইলব ঘুর 
উৎসবে লরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, আর্থিক 
স্বচ্ছলতা) আলো গাড়ী টাকার ছড়া- 


থাকতে! না ঠিকই, কিন্তু থাকতো 
ধৌৰনের উচ্ছু।ল, সংগ্রামের প্রেরণা, 
হাত মু(ঠ। করে আকাশে তোলার 
মানদিকতা | ১৯৬৫-র বহ্রমপুরে 
পুরোনো বোষ্টাল জেলে জন্রঠিত যুব 
উৎসবে ভারত পাক ঘুদ্ধ'পরবর্তী গম 
বন্ধ করা! শ্বৈরতাস্ত্রিকি পরিবেশকে 
কীভাবে হাজার মুঠি কর! হাতের 
আন্দোলন ভেঙে চৌচির করে দিতে 
ছিলো-সে কথা কি বহরমপুরের 
সংগ্রামী মাহ্য ভুলে গেছেন? ১০৬৬ 
তে ফালীশ্বযী গাল স্কুলে অনুষ্ঠিত যুব 
উৎমবে সামগ্রিক অনুষ্ঠানে মধো দিয়ে 
নাত্রাজ্ঞাবাদের বিরুদ্ধে, শাত্তি ও সমাজ- 
তন্ত্রের পক্ষে সোচ্চার শপথ উচ্চারণকে? 
তাহলে আতকে ধার এই রাখো 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, ওইসব এঁতিহাসিক 
সংগ্রামী এতিহকে পাখের করে তার! 
ক্ষমতার গদিতে বলেছেন, এবং ইতি- 
হাসের ইাজেডি এটাই, সেই ‘সীমিত’ 
ক্ষমতার সাহাঘেই তার মেলার 
ঢাকটিকোর আড়ালে নেই সংগ্রাদী 
প্রেরণাকে কবর দিচ্ছেন, ঘুব-আদ্ছো 
জনে প্রতীক যুব উৎদূবফে হৌবন-হীন 
আমলাতাস্িক এক নির্বিধ ঢোড়া 
মাপে পরিণত করার অস্ত সর্বাত্মক 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তার ঝুলঘ্যাত্তে। 
প্রমাণ এই রাঙা ছাত্র যুব উৎসব । ঘার 
মধো দিয়ে সামান্ততম কোনো সংগ্রামী 
চেতন! বা সংগ্রামী ঁতিছের ধারা- 
বাহিফতা৷ রক্ষার পরিচয় মেলেনি এবং 
গরদ্দিদখলের বাপাইগ্রে দেবার রাজনীতি 


জুতো ও চামড়ার জিনিল লোককে 
দেখানে। হয়েছে, কিন্তু বৃটিশ বিরোধী 
এবং শোষণবিরোধী আদিবাসী ঘুবক- 
দেঘ মংগ্রানের কাহিনী স্বান পায়নি 
ররীজ্্রনাথ-নশুরুলের ঘৌবনের সংগ্রা- 
মের গানগুলি প্রাদান্ত পায়নি। 
লোকসঙ্দগীতেও তেমনি গুরুত্ব পাগুনি 
গণদংগ্রামের সাজীতিক ফদলগুলি । 

তার ওপয় চলেছে দলাদলি। 
বামক্রণ্টের অস্কান্ত শহিক দলগুলিকে 
নামকে ওয়ানডে স্বান দিয়ে প্রধান 
শরিক দলের একাধিপিতোর পালা। 
৩৩৫ জনের এক বিশাল অভার্থন। 
কমিটির তালিক! সাংবাদিকদের দেওয়া 
হয়েছে, ধাদের মধো অনেকেরই 
কাছে অন্মতি নেবার সামান্য সৌজ্- 
টুকু পধস্ত দেখানো হয় নি। এ ক্ষেত্রে 
এবং শহরের সাংস্কৃতিক নংস্থাগুলিকে 
ডাকতে গিঘ্ে বানক্রণ্টের লমর্থক নন 
ধারা তাদের স্থপরিকল্লিতভাবে বাদ 
দেও] হয়েছে। এবং লবচেয়ে বড় 
কথা, এই বাধ্য ছাত্র যুব-উৎমযের 
বাজেট সম্পর্কে পরিষ্কার তথা দেওয়া 
হয় নি। হদিও বলা হয়েছে বাছেট 
সাড়ে তিন লাখ টাকার, কার্যত ধরা 
পড়েছে, বাজেট অনেক বেশি। 
সরকারী 'নর্থ নিয়ে এতো চাক ঢাক 
গুড় গুড়. কেন--শে প্রশ্নও অনেকের 
মনে বেগেছে।. 

তাই নব মিলিয়ে সন্তপমাধ এই 
ছাত্র, যুব-উৎপবকে প্রত অর্থে ঘৰি 
বার্থক বন! হন্ছ, তাহলে সংগ্রামী 
" বৌৰনকেই অপম)ন করা হবে । 

{ মুশিদাবাহ বীক্ষণ] 





ভিত্তিক শ্রে্ট নিধিশেষ এক উৎপবের : 


মতত দিয়ে মানুষকে কাছে টানার 
প্রচেষ্টা চলেছে। 

আগেই বলেছি, বেশ কিছু সা 
তিক অচ্ঠান ভালে! ছিলো৷। কিন্ত 
যুব আন্দোলনে কোনো নোতুন 
ঘিকনির্ষেশ ত) থেকে গিলেছে কি? 
খোজ নিয়ে জান! গেছে, সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানে হারা অংশ নিগ্েছেন, ঘুব- 
আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটাবার 
কোনো দিকনির্েশ পধন্ত তাদের 
সামনে রাধা হয়নি । বেশ কিছু ভালে! 
চলচ্চিত্র এবং নাটক দেখানে। হলেও 
দেশ-বিদেশের যুব লমানের ঘতণা, ছন্ধ 
সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটানো কোনো 
ছবি দেখানে] হয়নি । এমনকি ‘সোনার 
বের মতে! আতিম্মরনাদের প্রবক্তা 
বিজ্ঞানবিরোধী এফ বিষাজ চলচ্চিত্র 
দেখাতে পধত। দ্বিধ। কর] হয়নি 
কাধত ঘ। কুসংস্কাণ-বিরোধ) বিজ্ঞান 
প্রগশনীকে প্রকাণ্ডে বাঙ্গ করেছে। 
রাঞ্জোর ক্ষমতালীন দলের যুবছাঞ্ 
নেতারা 'নকল রাষ্ট্রদংঘের অধিবেশন 
অন্ষ্ঠানকে মূরগীর লড়াইগে পধবগিত 
করে নিজেদের সদাক জ্ঞানগমির 
পরিচয় দিয়েছেন । ঝাঙ্গোর আদিবাদী 
ঘণ্তরের স্টলে আদিবামীগের তৈয়ী 





দর্গ॥ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


॥ চ' লাব হালা ॥ 
বার্ষিক ৩* টাকা 
যাগ্রাবিক ১৫ টাক! 
ত্রৈমাসিক ৭॥* টাকা 


চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১ মট লেন, 
কলিকাতা-১৩ 


দর্পণ শুক্রবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ 


একটি হিন্দী ও একটি ন্রসমীয়া ছবি 


সমর বন্দোপাধ্যায় 


কলন। লাঞ্জ মি পরিচালিত হিন্দি 
বভীন ছবি ‘এক পল’ প্রোডাকশন 
হিসেবে প্রশংশ। পেলেও বিবয়বন্তর 
অবান্তবতা ও অস্বাভাবিক ঘোগাঘোগ 
মনকে পীড়িত না কৰে পারে না। 
মনে হয়, ছক বাধ! কাহিনীর স্থত্র 
মেলাতেই লাউক্ষীঘ পরিস্থিতির উদ্ভব 
হয়েছে। স্বামীর অনুপস্থিতির হুযোগে 
পূর্ব প্রণযীকে দেহদান, সন্তান 
কামনায় ধরে নিলেও কেমন যেন 
নীতিহীন মন্ী্ স্বার্থপর ব্যাপার বংল 
মনে জাগে । স্বামী যে অক্ষম, তাও 
দেখান হয়নি। শুধু সে কর্মবাস্ত 
মাছ, ফলে অনেকটা সময় স্ত্রী 
প্রিচমূকে নিঃলঙ্গ থাকতে হথু। কিন্ত 
স্বামী বেদ হাজারিক। অবিবেচক নয়, 
সময় পেলেই স্ত্রীর শৃর্তত পূরণ করে! 
দীর্ঘ আট বছর কেটে যাবার পরও 
তাদের সন্তান হুগনি। শ্রী প্রিয়ম 
কিন্তু সন্বান চাং, মাতৃত্বের শ্ুধ। 
মেটাতে চাগ়্। এখন প্রন, বেদ 
হাজারিকা তার স্ত্রীকে এক। রেখে দূর 
দেশে দীর্ঘদিনের জন্ত গেল কি করে? 
তার শ্বশুরবাড়ী শিলডে স্ত্রীকে রেখে 
যেতে পারত । বিন্ধ ত! হয়নি এবং 
নেই অবর্তমানের স্থধোগে পূর্ব প্রণণী 
জিত বড়া! এগে প্রিয়মূফে আবার 
মোহগ্রস্ত করে তোলে এবং প্রণয়ের 
আবেগে তাদের দেহগত মিলন হয়। 
এরই ফলে প্রিস্নম্‌ ঘধন সন্তান সম্ভবা 
হয়, তখন প্রণরী জিত বড়য্রার প্রতি- 
ক্রিয়া দেবে প্রিমের চেতনা জাগে 
এবং তাকে ভাড়িঘ়ে দেখ প্রিয়ম্‌ 
কিন্ত নন্তান চায়, তার স্বামীর গুনে 
নাংলেও। এবং শেষ পর্ন স্বামীর 
কাছেও মে একধ! কবুল করে। 
পরিণামে দেখা দায়, স্বামী বেদের 
হাতে অপরের সন্তান, যার মা হচ্ছে 
তার স্ত্রী প্রিরম। এই ব্যাপারটাই 
অবিশ্বাস্ত ছয়ে দাড়িয়েছে - বিবাধিত 
হবার পয় তার একটি লস্তান নষ্ট হয়ে 
যায়। স্থতরাং স্বামীর ওুরলে সন্তান 
না হবার ধুক্তি খাটে ন।। সেই 
এই নাটক ও মনস্তত্ব মনেও তেমন 
আবেদন সৃতি করেনা। তবে ছবির 
নির্নাণ কলাকৌশল রীতিমত 
উচুদানের। ক্যামেরার কে. কে. 
মহান প্রশংস] পাবেন। মৈ্রে্ী 
দেবীয় ‘বিধি ও বিধাতা' অবলম্বনে 
চিজলাট। বচন! করেছেন কল্পন৷ 
লাজ্মি ও গুলজার । লংগটিত পরি- 
চালনা করেছেন ভূপেন হাজারিক1। 
শাবানা আজামি আবেগগ্রবণ দৃশ্তে 
সদ্দর অভিনঘ করেছেল। নাসিরুদ্দিন 


শাহ ও ফারুক শেখ যথাবথ। 
একটা ছোট ভূমিকা শীলা 
অদুমদায় সংবেদনপ্ীল অভিনয় 
করেছেন। 


পাপোড়ি 

নতুন অদমী়। ছবি 'পাপোড়ি' 
পরিচালন) করেছেন ঝা বডুয়া। 
গৃহবধূ পাপোড়ির ভীবনে নানা সংঘাত 
ও বিপধয কেমন জটিলতা ও তিক্ততা 
মৃ করে, তার্ষ্ট হন্দ ছবি তুলে ধর 
হয়েছে । শান্ত গৃহবধূর ভবনে প্রথম 
অপান্টি মাসে তার ছোট মেরের 
মৃত্যুতে । পরে ভীবনে ঝড় ওঠে, 
হখল তাত স্বামী রাচ্নৈতিক হত্যার 
অভিযোগে ধরা পড়ে । এরপর পুলিশ 
উক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
পাপোড়ি এক অভিজ্ঞ লাভ করে। 
আমানের সাম্প্রতিক কালের বাজ 
নৈতিক দোলাচল, যুন, জথম। ২ 
বাহাঙ্জানির বাতাবরণে জনজরীবনের 
অনিশ্চ.ত! ও নেই সঙ্গে পাপোড়িয় 
জীবনে শোচনীঘ বিপ্য ছবিটিতে 
তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঘিবিটি বড 
দীর্ঘ, সম্পাদনায় আরও সতর্ক হওয়। 
উচিত ছিল । কামেয়৷ ও স্বত্ব মুলার 
কাঞ্জ ভাল। নাম ডূমিকান্ন গোপী 
দেশাই সংবেদনশীল অভিনয় করেছেন। 
বিজু ফুকন, সুশীল গোস্বামী, দুলাল 
রায় প্রভৃতি শিল্পী নুআভিনগ 
করেছেন। গত 'ই ফেব্রুয়ারী রি 
মিনিয়েচরে ছবিখানির এফ বিশেষ 
প্রদর্শনী হয়) 


ওয়াইল্ড গীক্জ-২ 

একটি পুরোপুরি আক,শান 
থিলার হিসেবে দেখা দিয়েছে পিটার 
হান্ট, পরিচালিত ‘ওয়াইল্ড গীজ-২? 
ছবিটি। আমেরিকান টিডি কোম্পানী 
একটি গোপন ও চাঙ্চলাস্ব্ীকারী 
কাহিনীর দগ্ধান করছে, ধা ওঘাটার- 
গেট ফেলেংকারীকেও ম্লান বরে েয়। 
একদা নাধী হিটলারের পাশ্বচর 
রুভোলডফ, হেস্‌ বর্তমানে বালিনে বন্দী 
আছে। তাকে ধদি কোনরকদে 
কিড.লাাপ করে নিয়ে এসে তার নঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের ছবি তোল! হয়, তবে 
তায় অভিজ্ঞতার বর্ণন! থেকে অনেক 
গোপন এনং চমকপ্রদ ঘটনা জান) 
যাবে । এই উদ্দেশ্যে এক কমান্ডো 
বাহিনী হেদকে অপহরণ করে নিয়ে 
আসতে ঘা) এই কাজে ভাথের 
অনেক দুঃসাহসিক কুকি নিতে ছয় ॥ 
অনেক মারপিট, খুন, জখম, বক্তপাঁত । 
এইসব খুব আধুনিক কাছদায় দেখাত 
দারুণ লাগে। বীতিমত লাদপেক্স 
তৈরী হয়। শেষ পর্যন্ত হেসকে আনা 
সম্ভব হয়। কিন্তু একদা বিভীবিক? 
নাজী ছিসেবে দুখে নীতিদীর্ঘ সংলাপ 
জুড়ে তাকে মানবিক মহিমায় অস্থি 
করার অথ কি? তবে এই ভূমিকায়, 
লৱরেব্দ অলিভিয়ার নৈগুণা 
দেখিয়েছেন। কট মেন, বায়বার। 
ক্যানেরা। এডওঘা ঘৰ৷ দাপটের সঙ্গে 
অভিলগ করেছেন। 
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৬ দর্পন ॥ শতবার, ২৮শে চে্রয়ারী, ১৯৮৩ 


বাওনাছেশে সাম্নাজ্যৱাছ 


২য় পৃষ্ঠার পর 

হতে পারে না। কারণ বে সামাজা- 
বাদী সংস্থাগুলি এই সব রাজনৈতিক 
কর্মী ও ঘুবকদেরকে নিয়োগ করে তারা 
চোখ কান দন্ধ রাখে ন! এবং তাদের 
উদ্দেন্ত ও কাজ যদি এই কর্মচারীদের 
ছায়া সঠিকভাবে সাধিত ও সম্পন্ত না 
হয় তাহলে তার! কিছুতেই সেখানে 
টিকে থাকতে পারে না। তাই আদলে 
এর! সাহায্য বংস্বাগুলির নির্ধারিত 
কাজই মুলত: করে থাকে এবং রাজ- 
নৈতিক দলের সঙ্গে এদের এক ধরনের 


id সম্পর্ক খাকার তারা এদেরকে নিজেদের 


লোক বলেই অনারাসে ধরে নেঙ। 
কিন্তু এই ভাবে তাদেরকে নিজেদের 
লোক মনে করায়.সাহাব্য সংস্থাগুলির 
কোন ক্ষতি হয় না। উপরন্ধ তাদের 
এহি পরিচনকে আড়াল ছিলেবে ব্যবহার 
করে এই ষংস্বাগুলি নিজেদের কাব 
বারও ভালভাবে গুছিয়ে নিষে সূক্ষ্ম 


এর! নিঙ্গ লিজ সংস্থার 
চাকস্ছি কেন্সে অথবা উর্ঘৃতন নহলে 
নিজেদের এলাকার. উপর নিয়ত 


রিপোর্ট প্রদান'ধরে। ওই রিপোর্ট- 


গুলিতে জনগণের অর্থ নৈতিক অবস্থা, 
"তাদের 'নানা' সমস্ত্য, তাদের চিন্তার 
'_ বিভিন্ন ধারা, তাদের চেতনার তা 
ইত্যাদি সম্পর্কে: এবং এলাকার যাব্- 
, নৈতিক দল, গণসংগঠন ও দব ধরনের 
“সংগঠিত কাজকর্ম দশ্পর্কে বিস্তারিত 
তথা প্রদান করা হয়। এই রিপোর্টগুলি 
প্রত্যেকটিসাহাব্য সংস্থার ঢাকা অফিসে 
হাওয়ার পর সেখান থেকে দেগুলিকে 
তাদের মূল আন্তর্জাতিক কেন্ত পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়। এভাবেই প্রতি সপ্তাহে 
ও ছাদে আমাদের গ্রামাঞ্চলে বিস্তারিত 
ব্রীপ রিপোর্ট 
হস্তগত হয় এবং আমাদের থেকে তারা 
এ বিষয়ে অনেক দেশ। ওঘ়াকেফছাল 
খাকে। 
.১ এই সান্াজ্যবাদী দংস্থা গুলির 
, চতুৰ্থ প্রধান লক্ষ্য ছলে, জনগণের 


} : রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিবর্তে খণ্ড 


খণ্ড অর্থ নৈতিক দঃগ্রাঘই বে মুক্তির 
একমাত্র ও লঠিক পথ একথা ভলষকদের 


পেইভাবে তাদেরকে সমবায় ইত্যাদির 
ঘাধামে দংগঠিত কর! হ্য়। এই 
উদ্দেন্ত নাধনের দন্ত তারা প্রগতিশীল ও 
গণতাহ্িক দল এবং গপল'গঠনসণৃছের 
বিরুদ্ধে প্রয়োজন ও সহুধোগমতে। 
প্রচারণা চালায় এবং এ কাজের মাধ্যমে 
সব ধরনের দেশীয় . এব বৈদেশিক 


1 ও গ্রামীণ যুবকদের মধ্যে প্রচার করা ও 
॥ 


সাঘাধ্যবাদীদের . 


সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতকে এদেশে 
শক্তিশালী করে 

বাযাজাবাদী দস্থাগুলির যে সব 
কাছের বিধরে উপরে উল্লেখ কর! হল 
সেগুলি ভার! বেশ নিশ্চিস্তেই করে 
চলেছে। কারণ দরকার এ ক্ষেত্রে 
কোন প্রতিবন্ধকতা সৃতি না করে 
তাদেরকে দহায়তা প্রদান করছে বিশ্ব- 
বাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল 
(IMF) এই ধরনের সংস্থাগুলিকে 
সাহাধ্য প্রদানের অন্ত সরকারকে 
পরামর্শ ( অর্থাৎ চাপ ) প্রদান করছে, 


দেশীয় দক্ষিণ ও বামপন্থী সংগঠন ও 


শক্তিসঘূহ এর কোন বিকু্ধাচরণ করছে 
না, উপরন্ত পরোক্ষভাবে সহাদ্তা 
প্রদান করছে। এই পরিস্থিতিতে 
সাঙ্াজাবাঘ অসংখ্য শিক্ষিত এবং 
তথাকৰিত “বামপন্থী” ও" প্রগতিশীল" 
বাঙালী, যুবক যুবতীকে নিজেদের 
এজেন্ট হিসেবে অর্থের বনীবৃত রেখে 
বাওনার্দেশের গ্রাদাফলে আব পরম 
নিশ্চিন্তে রাজত্ব করছে। 

কিন্ত এখানে গ্রামাঞ্চলে সানাজা- 


বাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক 


তৎপরতার শেষ নত্। সউদী আরব, 
কুয়েত, আরব আমিরাত, লিবিয়া 
ইরান ইত্যাদি মধাঞ্রাচ্যের করেকটি 
দেশে ধ্্ীয় কাজ বৰ্ণে উৎসাঁহ প্রধানের 
আড়ালে অপর এক ধরনের জাল 
বিস্তার বরে রেখেছে। বাঙলাদেশের 
গ্রামাঞ্চলে আজ তাই মদ মিশন, 
ইসলান দিশন, মাতানা! যব, মিৰ 
ভিত্তিক পাঠাগার ইত্যাদির মাধ্যদে 


বেশ কিন্তু লোককে বিভিন্ন সংস্থার 


মধ্যে একত্রিত বর| হচ্ছে । :এই সংস্থা- 
গুলির দাধামে পমবার গঠনের দতো 
কিছু অর্থনৈতিক কাজও কোন কোন 
ক্ষেত্রেকরা হয়ে খাকে । এ দবেরই মূল 
উদ্দেশ্ব ছলো, ইসলাম প্রচারের নামে 
গ্রামীণ জনগণকে সকল প্রকার পশ্চাদ- 
মুখী চিন্তা চেতনার বেড়াহ্ালে আটকে 
রাখা! এবং তাদেরকে যে কোন প্রগ- 
তিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
কর! । এক্ষেত্রে যব মাঙ্াণার শিক্ষা- 


প্রাপ্ত বাক্তি অথবা ছাত্রদেরকেই 


সংস্থা কর! হয় এবং তাদেরকে 
কলঝাঠি হিসেবে কান্দে লাগিছে প্রতি- 
ক্রিয়াশীলর! নিজেদের : কাছ উদ্ধার 


করে ॥ 

এই লক্ষ্য অর্জনের ছন্ডে দধা- 
প্রাচ্যের প্রতিক্রিথীল  দেশগুলি 
অনেকখানি নিজেদের উদ্চোগে সরাপরি 
অর্থ দাহাধ্য প্রদান করলেও এক্ষেত্রে 
সউদী আরব ও মাকেন মুকরাষ্টরের 
একট।আঁতাত ও অভিহ নী[ত আছে। 
জনগণকে বিভক্ত ও বিত্রান্ত করে রাধার 
দাহাজযবাদী নীতি কাধকর করার 
ক্ষেত্রে ধর্মের বাবভার নোতুন না. হলেও 


বাওলাদেশে তাদের এই ধরনের কৌশল 
খুবই সাম্প্রতিক। 

হুবকদের একটা অংশকে কিভাবে 
বিভিসাহাব্য নংস্থার মাধ্যমে সাম্রাজ্য 
ঝাদীরা গ্রামাঞ্চলে ব্যবহার করছে তার 
বে সংক্ষিপ্ত উলেব উপরে করা হলো 
তার ঘধ্যেই কিন্তু এই ধরনের সাহাদ্য- 
বাদী তৎপরতার শেষ নহ । এই 
চক্রান্তের জাল ঢাকা এনং বাওলাদেশের 
বিভিন্ন শহরালেও ব্যাপকভাবে 
বিস্তৃত। - 

এদেশের কষিউনিস্ট ও বামপন্থী 
হিসেষে পরিচিত বিভিন্ন দলের রাজ- 
নৈতিক বাৰ্থতা, ভাঙন ও দক্ষিপপত্থী 
কার্যকলাপের ফলে ১৯৭২ লাল বেকেই 
ঢাকা এবং অন্তান্ত এগাকার ছাত্র ও 
শিক্ষিত ঘুবকদের একটি অংশ অধ্যয়ন 
গ্রপ বা স্টাডি সার্বল গঠনের মাধ্যমে 
দেশের /সামানিক, অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি নিযে নিজেদের 
মধ্যে আলাপ আলোচন! ও ভবিব্যং 
কৰ্মপদ্ধতি নির্ধারণের উদ্দেষ্তে সংগঠিত 
হতে খাকে। ক্রমশঃ এই ধরনের 
গ্রপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং 
তারমধ্যে অনেক ভালো ও সম্ভাবনাময় 
কর্মীর সমাবেশ ঘটে । বিশ্থমান পরি- 
স্থিতিতে এই কর্মীদের রালনৈতিক 
সম্ভাবল! এবং তৎপরতা গুরুত্ব উপলব্ধি 


. করে সাস্াল্যবাদী মহল এগুলির প্রতি 


নব্দর দিতে গুরু করে । এক্ষেত্রেও 
তাঁদের মূল লক্ষ্য হব উদ্চোদী, চিন্তাশীল 
ও সম্ভাবনাময় কর্মীদেরকে বিভিন্ন গ্রপে 
এঁদনভাবে বিভক্ত রেখে চল! যাতে 
তারা: কোন 'রাজনৈতিক সংগঠনের 


“মধ্যে .এঁকাবন্ধ হতে না পারে: এবং 


এইভাবে কিছুদিন চলার পয় বাস্তব 


অর্জনের জন্য শুধু যে বিভমান অধ্যয়ন 
গ্রপঞ্থলিয় মধ্যেই তার! কাজ করে 
ভাই নন্ব। তারা নিজেদের উদ্মোগেও 
গ্রপ গঠন করে ভার মধ্যে ছাত্র যুবক 
দেরকে একত্রিত'করে। এবং এইভাবে 
কাজ এগিয়ে নিয়ে বাওরার উদ্বেস্তে 
অধায়ন এুপগ্ুলির ছধ্যে এক বা একা- 
খিক “অগ্রণী” কর্মীকেই তারা মাধাস 
হিসেবে বাবহরে করে থাকে! এই 
“অগ্রণী” কমীরা সাম্নান্যবাদী উৎস 
থেকে অর্থ সাহাবা এবং বিদেশ ভ্রমণ 
ও প্রকাশনার স্থধোগ স্ববিধ! ইত্যাদি 
লাভ করে কিছুদিন “বিপ্লব চর্চার” 
দারুন তৎপর ধাকে। ূ 

এখানে অবস্ক বলে রাখা দরকার 
ফে, আমাদের দেশের প্রত্যেকটি 
অধ্যয়ন গ্র,পের মধোই যে এই ধরনের 
সাধ্নান্যনাদী অঙ্প্রবেশ ঘটছে অধবা 


সেগুলি লামাজ্যবাদীদেরউদ্ভোগে পঠিত. 


হহ্বেছে সেটা নয়। এর মধ্যে দগ্মান- 
জনক ব্যতিক্রম অবস্থাই আছে! কিন্ত 


তরু একথা সঠিক যে, বর্তমাল পরিস্থিৎ 
তিতে বিপ্রবী ও প্রগতিশীল রাজ- 
নৈতিক দলগুলির কাধকারিতার 
অভাবে এই অধায়ল 'খুপঞনিতে 
শিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীদের মমাবেশ 
থে দেশীয় এন।সাহ্বাজ্যবাদী শক্িগুলির 
্বার্থবিরোধী একথা উপলদ্ধি করে 
তারা এগুলিকে নিরছণে রাখতে এবং 
এর সদহ্থদেরকে নানাভাবে বিভ্রান্ত 
করতে চেষ্টা করে থাকে। এই ধরনের 
গ্রপেও নেতৃস্থানীয় ছুই একজন ব্যতীত 
অন্ত সকলে দাহাজ্যবাদের এই গোপন 
তৎপরতা! সম্পর্কে সচেতন থাকে না 
বিশেষত: প্রথম দিকে । তবচর্চাকারী 
এই এুপগুলির সদপ্তের। বাস্তব কা 
কর্ণের সঙ্গে দণ্পকহীন থাকায় কিছুদিন 
পরই হতাশাগ্রস্ত হত্থে পড়ে এবং 
তানের ধিগ্লদী সন্ভাবনা বিনষ্ট হ্য়। 
তাদের কেউ কেউ বিশুদ্ধ তত্বচর্চান্ 
লিপ্ত হুয় কিন্তু অধিকাংশই ছুয়ে পড়ে 
রাজনৈতিকভাবে নিক্ষিয়। এই ধরনের 
অধ্যয়ন গ্র.পগুলির কার্যকারিতা পূর্বের 
থেকে কিছুটা কমে এলেও এখনো 
পর্যন্ত এগুলির অস্তিত্ব বেশ বাপক এবং 
ভূমিকা যথেষ্ট ক্ষতিকর। 

এই অধায়ন গ্রপণুলি ছাতয্বক- 
দের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেই প্রধানত: 
নিজেদের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও অন্ত 
এক ধরনের সাচিত্যিচর্চা কেজও এখানে 
গড়ে উঠছে বেখানে সাছ্তাচর্চার নামে 
তরুণ ছাত্র ও ঘূবকদেরকে আর্ট করা 
ও ধরে রাখা হচ্ছে। এই ধরনের 
প্রতিষ্ঠানে দেশীয় স্থত্রে কিছু অর্থ 
যোগানদার হচ্ছে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, 
এশিয়া ফাউণ্ডেশন জাতীয় সাতাজাবাদী 
সংস্থা। লক্ষ লক্ষ টাকার সাহায্য 
প্রাপ্ত হযে এরা লাছিত্য চর্চার দামে 
এক অর্শাকজমকপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তোলে 
এবং আপাতদৃহিতে হিতকর এমন 
সব কান্দকর্মের মাধ্যমে রাজনৈতিক 
চিন্তাভাবন। থেকে ছাত্রঘূবকঘবেরকে 
সরিরে রাখার চেষ্টা করে। 

এ ধরনের প্রচেষ্টা নোতুন নয় 
বৃটিশ আমলেও ব্রতচারী আন্দোগনের 
নামে শরারচর্চা কেঞ্জসমূহ স্থাপন করে 
যুবকদের রাজনীতি থেকে সরিরে 
রাখার বে চেষ্টা করা হয় সে বিবন্টি 
তৎকালীন: প্রগতিশীল মহলে অজ্ঞাত 
কোন ব্যাপার ছিলো না। বৃটিশ 
শাসকরা একাদ্র তখন করেছিলো 
[বিশেষ করে এ কারণে যে, শরীরচর্চা 
কেন্দ্র স্থাপন ও মেগলিকে অবলদ্বন 
করে সে সম সঞ্জাদবাদীর| কমী সংগ্রহ 
ও নিজেদের কাজ সংগঠিত করতে 
চেষ্টা করতেন। এ জাতীয় শরীরচর্চা 
কেন্্গুলির মধ্যে ছিলো অনন্ত সিংহের 
পরিকল্পানাধীন চট্টগ্রামের শরীর চর্চা 
ক্লাব থাকে ফেব্রু বরে তাদের গর.পটি 
শ্তিশালীভাবে লংগঠিড হয়েছিল। 

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


॥ সাত ॥ 
ওরা মার্চ বিধানসভার 
বাজেট অধিবেশন 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাছেট 
অধিবেশন সোমবার (ও মার্চ) শুরু হচ্ছে 
রাজাপাল ভীউমাশন্কর দীক্ষিতের ভাষ- 
পেয় পর সেদিনকার মতো সভা দৃলতুবী 
হয়ে বাবে । ১২ মার্চ রাজ্য সরকারের 
বাজেট বিধানদভার পেশ করবেন 
দুধ ও কাণবরী অর্থন্ী ঘ্যোতি 
বস্থ । এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ 
পান্তি অধিবেশন চলবে। পৌরদভা- 
গুলির নির্বাচনের পর আবার থে 
মাসের শে সপ্তাহে বাজেট অধি- 
বেশনের ধার়াবাহিবতার বা পৃথক 
বাদল অধিবেশন বসবে | রাজ/পালের 
ভাষণের উপর বিতর্ক শেষে ১* মার্চ 
মুখমন্তরী জবাবী ভাষণ দেবেন। 

বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল 
হালিম সম্প্রতি এক সংবাদিক দশ্মেলনে 
এ তথ্য দানান। 


পাঞ্জাব পরিস্থিতি 


১ম পৃষ্ঠার পর 


তার উপরওলা ডিজি বি এদ 
ধালিওয়াল ও আই জি ইন্টেলিজেন্স 
হরজিৎ সিংয়ের চেয়ে বেশি দক্ষিন 
ভূমিক! দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া 
রাজনৈতিক স্থপারিশে নতুন যাদের 
রিকুট করা হচ্ছে, যাদের মধ্যে 
অনেকের রাজনৈতিক অতীত আছে, 
তাতে পুলিশ বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষিত 
হচ্ছে না) 


* 





উভয় বাংলার 
লেখকদের যুখপত্র 


লেখক 
সমাবেশ 


পড়ুন ও পড়ান 





Ed No. WB/CC-32 


টেলিতিগনে ছ্যাঙারমনের ছবির 
প্রদর্শন বন্ধ করার নেগথা কাহিনী 


" দূতঘৰ্শনে জ্যাক আগারসনের ছবি 
প্রাণীবস ইণ্ডিয়া". নিয়ে ইন্দিযী 
ৰংগ্রেসে গৃহবিবাদ শুরু 'হরেছে। 
একদিকে রয়েছেন ইন্দ্রাগন্থীরা 
অঙ্কমবিকে রাদীবপন্থীরা।. : 

এই ছবি' সম্পর্কে ইন্দিরার ভক্তরা 
খন হৈ চৈ শুরু করে খে রানীবকে 
টেলিফোনে ছবির প্রদর্শন বন্ধ ধরার 
আদেশ দিতে হয়):  -: 

সহচেরে হৈ. চৈ. শুন ‘করেন 
ইদ্দিয়ার একান্ড অচগত বশগান 
কাপুর। এই কাপুরকে নিশ্চয় পাঠক- 
বৈধ মনে'আছে যিনি ইব্রার রাজ- 
তিক সেঘুড় ছিনেন। * 

এসোসিরেছেড জনি লিপের দানে- 
পপ 
বারের পনির ন্যাশযার/যোম্ড 
কাপুর পা হী দি ও 
উপ প্রা বন্ধ করে: এনেছিলে 
এর কালে টাকো লনা 
স্ইম্িরা তার বিনে কি করতে 
পারেন নি। E 
৯ রানীর গান্ধী গদতার: দানার 
পের: যণপাল, .কাণুর দেখলেন, তি 
[শষতা-কেজের ধারে খে চা ই 
'ৃভাবতই এতে. তি খা 
গল তীর যাননৈতিধ মতা 
এও সঙ্ধুচিত হল বে তার পরিচালিত 
শিকায় বর্মীদের-.কাছ' থেকে প্রতি. 
ডেট: কাণ্ডের টাক! নিবে, বন ৭1 
দেবার দন্ত কাপুরের বিরদ্ধে সরকার 
ব্যবস্থা গ্রহণ বরে। 

রাঙ্গানভার প্রাক্তন '' নদ 
কাপুরকে করেকদালের মধ্যে 
পার্লামেন্টের সে্টনীল হলে দেখা 
যাবনি। কিন্তু এখন হঠাৎ গত সপ্তাহে 
তিনি আধিদুতি হয়েছেন। তীর 
একটিই বক্তব্য যে, উত্তরা ধিকারীর। 
ইন্দিরা গান্ধীকে অবহেলা করছে যার! 
কেবল নিজেদের সম্পর্কেই প্রচার 
চালাচ্ছে। 

কাপুরের আরো বক্তব্য যে, 
ইন্দিরা গাস্কীর যে মহং অবদান তাকে 
ইচ্ছাকৃত ভাবে ছোট করা হচ্ছে। 
ইন্দিরা গান্ধীর ভাবসূর্তিকে খাটো করে 
রাজীযকে তুলে ধরা হচ্ছে। অর্জন 
সিং এমন কি পালাবে গত নির্বাচনে 
শিখদের তোরাক্স করার জঙ্ 
ই-কংগ্রেসের সভায় ইন্দিরা গান্ধীর নাম 
উচ্চারণ পর্যন্ত নিষেধ করেছিলেন 

তাই দিষ্ী থেকে ট্রা্ টেলিফোনে 
বুশপাল কাপুরের জলগবোধ পেরে 
রাজীব মালাউইছসের রাজধানী থেকে 

৮৬ ছবি বন্ধ করার নির্দেশ 


রদ 








কুষ্ঠ, 


দেন টেলিফোন মারফং । কারণ 
তিনি জানেন ইদ্দিরাপত্থীদের মন্দ 
করার ক্ষমতা, বিশেষ করে ঘধনপেট্রো 
লেয় দাদ বৃদ্ধি, পাৱাব পরিস্থিতির 
অবনতি, অর্থনৈতিক দুগতির ফলে 
রাজীবের ভাবমুতি তেমন উজ্জল নয় | 
উপর্ত প্রায় প্রত্যেকটি রাজে) ক্ষমতা- 
ছাত নেতারা রাজীবকে খর্ব করার 
অন্ত আঞ্চলিক ভিত্তি তৈরী করতে 
চাইছেন। তাদের মধ্যে আছেন 
পশ্চিমযন্দের প্রণব সুখার্ী, বিহারের 
ঘগ্টাখ দিশ্র, শুব্সরাটের সোলাঙ্ধি "ও 
কর্মাটকের ও দ্বাও। - 

হাইকদ্যাও কর্তৃক পরিত্যক্ত হরে 
কিন্ত এখনও চ্যালেও হরে 
ছাড়াতে চাইছেন এমন ই-কংগ্রেসীনেতর 
যণপাণ কাপুর গোটবন্ধ করতে পারেন 


নিবেকের:সংঘর্য বাছে. 
, কিন্ত রাঙ্গীবের কিছু সমস লেগেছে 
বুঝতে যে, কাধুর প্রক্তপক্ষে তাকে 


ছদির- প্রদশনি বড়. করিয়ে কাপুর প্রথম 
চালাচ্ছেন তাদের:রোকা বানি 
রেছেন এবং প্রমাণ কবেছেন তাদের 
কোন সাজনিতিফ বুদ্ধি নেই. কাপুরের 
পরবর্তী; পদক্ষেপে. তিমি -তথ্য- 
বেতীরয়ী ডি এন দ্যাওরিলৈর 
দা চাইবেন SY 

[সেট তিনি চেয়েছেন রং এই 
নিযে কের. মধ্যে . প্রচার 
চালাচ্ছেন। '. রাজীব ' এ নিয়ে 
অস্বস্তিতে পড়েছেন।: তিনি গঠাড- 
গিলকে যদি সরিয়ে দেন তাহলে সেটা 
হরে ইন্দিরাপন্থীদের দ্বিতীয় জরলাভ। 
ত! যদি তিনি না করেন তাহলে 
ইন্দিরা পন্থীরা ভার বিরুদ্ধে বিবোদপার 
চালাবে! আারসনের ছবিতে 
ইন্ডিয়ান "এক্সপ্রেসের মালিক রামনাথ 
গোরেক্কা ইন্দিরা সম্পর্কে কটুকাটব্য 
করেছেন। যদিও তিনি ১৯৭৪ সাল 
থেকে এস্টাবলিশমেন্টের বিরোধী, 
এখন কিন্তু তিনি বর্তমান 
এ্টাবলিশযে্ট রাজীবের প্রশংসা 
করলেন। 

যশপাল কাপুর এব; তার সাজ- 
পাদ্দদের পরবর্তী পদক্ষেপ হুল ইন্দিরার 
প্বৃতি বিপদ্ধাপ৷ এই প্রচার চালাবেন । 


Phone : 24-4232 

ইউনিয়ন কাবাইড 
১ম পৃষ্ঠার পর 
১৯৯০ সালে |: ১৯৭৮ সালে ভাতত" 
বঙ্গে ইউসিলের বিক্রীত্র পরিমান 
চাড়া ১১১২ কোটি টাকা। 

ইউসিলের মুল কোম্পানী আমে- 
বিকার, ইউনিয়ন কাধাইড কর্পোরেশন 
৩৭টি দেশে ১৪৭টি শাখার মাধমে 
বাবসা চালায় এবং তাদের মেট 
কর্মচারীর সংখ্যা জন। 
আমেরিকার বৃহৎ কেমিকেল ব্যবদায়ী 
সংস্থার মধ্যে এর স্বান তৃতীয় এবং 
সারা বিশ্বে ২** বহুজাতিক সংস্থার 
মধ্যে এর স্থান লণ্ুদশ। 

১৯৮" সাল থেকে চারটি দুর্ঘটনা 
ঘটে যাতে করেকজন যারা যায় এবং 
অত কর্েকদন আহত হয় মিক নির্গত 
হওয়ায় ফলে তা গলাধঃকরণ করে। 
১৯৮২ লালে মধাপ্রদেশ সরকার এক- 
জন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সিদ্ধিকিকে নিয়োগ 
করেন অন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার 
অঙ্জ। ইউ লি সি আমেরিকা. থেকে 
তিন সমস্তের একটি দল পাঠায় ভূপাল 
প্যান্টের নিরাপত্তা পরীক্ষার অন্ত 


৯৯৫৩ 


এ দলটি প্রধান কাট সম্পর্কে দি 


আকর্ষণ করে এবং ভূপাল প্যান্টের 
দুরবস্থার কথ! প্রকাশ বরে। ডঃ 


নির্মিকিও ৮১ সালের মার্চ মাসে রান্য 


সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ 
বরেন। কিন্ত এই হিপো্ট পেরেও 
রা সা ফোন ব্যবস্থা বণ 
করেন নাঃ তারপর ৪৮ সালের 
[ডিনেঘরের প্রথম, সপ্তাহেই দুর্ঘটনা 
ঘটে। যদি এই রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট 
কাবা: ইতি দিমিটেতের দু 
আকর্ষণ করত তাহলে ওঁ দূর্ঘটনার 
বাই রা, বন্ধ করার, আদেশ 
দেওয়া হৃত ॥ . এ ব্যাপারে কেন এমন 
মারাযুক ভ্বহেলা করা হল ত! এখনো 
রহক্তের সস্তরালে! 

মক প্যান্টের অংশবিশেযে ঘখন 
ব্রহ্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল তখনই 
দুর্ঘটনা ঘটে? যাদের সকাল ১*-৪৫এ 
শিফট শেষ হওয়ার কথা তাদের 
৯৩০৩ স্থপারভাইজার দিক 
রিজ্যাকটরের কাছে পাইপ লাইন 
প্রিষার করতে বলেন। এই ইউনিটে 
সুপারভাইজার ' নতুন। থে কর্মীরা 
কাজ আর. করেছিল এবং শিট 
পরিবর্তনের পর বারা কাছ করছিল 
তাদের এই ধরণের. কানের অভিজ্ঞতা 
আছে কিনা তা জানানো হয়দি। 
দ্যাণ্টের যেলটেনেন্স জ্যাহস্থাল বলে 
যে এই ধরণের পরিষ্কার করার ধারার 
একটি নিরদ থাকা দরকার যা সমর 
সাপেক্ষ এবং চরম সাবধানতা ও 
পর্যবেক্ষণের মধ্য দিরে কর! দরকার। 

এছাড়া দুর্ঘটনার আরো অনেক 


কারণ আছে। ইউনিয়ন কারবাইডের 
ভাইগ প্রেসিডেন্ট পায়ের এক বাক্ষি 
সম্প্রতি অভিযোগ করেছেন বে, এটা 
অধ্র্দাহ, নেছাং দূ্ণইনা =ঘ। সম্পূৰ্ণ 
ও পৃষ্মাদূপু্খ তদস্বের দু/রাই জানা 
যেতে পারে ছ্রপঠলার আলল কার 
অন্ত্থাড। না রসাহন মুখের পরীক্ষা, 
অথবা শেহাং দুর্গটন। (বিচারপতি 
এন কে সিংয়ের নেতৃত্বে এই দুর্গটনার 
তিদচ্ছের জন্তু যে বিচার বিভ্ায়ীয তদন্ত 
কামশন গঠিত হয়েছিল তা দরকার বন্ধ 
করে দিয়েছেন )। 
কিন্তু এটা সত্য ঘটনা নে, ইউলিল 
অফিদারদের কাছে ইউনিয়ন বাবাই 
কর্মচারী লমিতি বিভিন্ন সময়ে হুপাত- 
ভাইজারি ই্াফদের অননধানতা 
সম্পর্কে থে অভিযোগ করেছে তাতে 
তারা কান দেননি। আরো আনা 
গেছে, মৃত্যু্সী গান ছিত্রপথে 
বহিরগত হওয়ায় পরও ইউনিয়ন 
কার্বাইডের অফিপারর়া সরকার ও 
সাধারণ মাঙ্লযকে অবহিত করেন নি 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়ার অন্ট। 
এমন কি দুপুর ২-৩* এর আগে 
জেনারেল আ্যালার্সও দেওয়া হয়নি, যে 
সমরের মধেঃ গ্যাস সাধারণের জীবন 
সিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে । রাজ) 
সরকারের হাদপাতাল কর্ঠপক্ষকেও 
জানানো হয়নি মিক-আক্রান্ত ব্যক্তিদের 
জন্ত কী প্রতিব্ধেক ব্যবস্থা ও চিকিংসা 
করতে হবে, যদিও আশ! কর! বায় 
ইউসিলের এব্যাপারে জানা আছে। 
কারখানার ডিসপেনসারিতে মিক- 
আক্রান্তদের প্রতিষেধক বা নিরামরের 
ওষুধ ছিল ন1। ইউসিলের অফিদারদের 
আচরণে অনেক [সন্দেহ দেখ] দেয় যে, 
ঘটনা ইচ্ছাকৃত কিনা অথবা তাঁরাও 
হাতিয়ার, কারণ তীর! এই দুর্ঘটনার 
পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। 
সরকারী কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও 


Price—60 Paise 
নিশ্ষিরতো নিক প্রাণ্টের ন্যাপারে সপ 
এবং সেটা দন বলতিপূপ অকলে কার- 
খানা স্থাপনের অগমতি দান পেকে 
শুক হগেছে। তাহ দূনণ প্রতরোদের 
নিম কাহুন অবহেলা কা হয়েছে। 
কিছু সন্বকারী বর্ঠপঙ্গের এই আচরণের 
কোন ব্যাগ্যা পাওয়া ঘা না। 

অহাগ্দের ক্রমাগত তাগাদা এক 
মাননীয় বিচারপতির নির্দেশ নব 
বিচারপতি এন কে পি" তদন্ত কনি- 
“নেত্র কাছে বিবৃতি দিতে সরকারের 
বার্ণত! অনেক সন্দেহের জন্ম দেয়ে 
(কনশনের কাছে এদের বিবি 
পাঠাণার তিনাদন পরে কমি-ন বন্ধ 
হরে বার)। দুর্ঘটনার তদন্ত 
ভারপ্রাপ্ পি [বর আই এবনও 
ফৌজদারী আদালতে চালান জন৷ 


দেয়নি, বদিও তদন্ত অনেক আগেই . 


সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ফ্যারিরা 
ইন্দপেক্টোরেটকেও নিচ্ছি করে রাখা 
হয়েছে। 

আশু গুরুত্ব ছাড়াও এই দুর্ঘটনা 
কতকগুলি গভী়-সন্তারী মৌল বিষয় 
রেখে গেছে যার সমাধান করতে হনে 
পরিঙগার নীতির ভিত্বিতে। যে 
বিষয়গুলির প্রতি এখনি নজর দেওয়া 
দরকার তা ছল (ক) আক্রান্তদের 
দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা, যা কিয়ং পরিমাণে 
করা হচ্ছে, কিন্তু আরো নজর দেওয়া 
দরকার; (খ) মৃত বাকিদের উত্তর!- 
ধিকারী এবং বারা আক্রান্ত হয়ে 
তুগেছে ও এখনে! ভুগছে তাদের ক্ষতি- 
পূরণ দান; (গ) দুর্ঘটনার দায়িত 
কার তা স্থির কর! এবং অনুমদ্ধান করা 
ইউদিল গঠান্টের চিমনি থেকে প্রকৃত- 
পক্ষে কী বছিগত হয়েছে, কারণ 
সম্পতি জানা গেছে লীক থেকে 


লারাদাইড নয়, সারানেট বেরিরেচে' 


এবং তার য়াসায়নিক প্রতিক্রিকা 
হয়েছে। 





মিহির আচার্যর 


শ্রেষ্ঠ গল্প 


দীর্ঘ তিন চার দশক ধরে মিছির আচাধ ঘেসব গল্প লিখেছেন বর্তমান 
অস্থটিতে তার মধে] থেকে.বাছাই কর! কয়েকটি গল্প সংকলিত । এই গল্গুলিতে 
বিগত চায় দশকের বাঙালী সমাজ মান্তব ও তাদের জীবন প্রতিফলিত হরেছে 
সার্থকভারে । খা! বিভিন্ গ্রন্থে গলগুলি জাগে পড়েছেন তার! একছে এই 
সংকলনে পড়লে এদের ধার ও ভার লম্যকভবে হৃদয়দ্ষম করে অবাক ছবেন। 
লেখক রাজনীতি সচেতন এবং চিরকালের এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধী ৷ 


ভূমিক! লিখেছেন নারারণ চৌধুরী 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা কর্তৃক উচ্চ প্রশংমিত 


1 
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সম্পাদক _-হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক দাঁপাল' প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রফলেচ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মত এবং দর্প' কার্যালয়, ৬১, নট লেল কলিকাতা-১০ থেকে প্রকালিত। 


. 


মারা ভারত জুড়ে বিশু হ-কঃগ্রেস নেতারা উর্যবন্ধ ২ 
রাজীব বোঝাগড়ায় না এনে গাল্টা দল গড়া হবে 





¥ 


! 
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সম্পাদকীয় 


রাজীব গান্ধী চরম 
হুবিধাবাদী পথ নিয়েছেন 


জাতীর এবং আন্তর্গাতিক ্গেত্ে 


পর পর এমন করেকটি সিদ্ধান্ত সমপ্রতি ' 


রাশীব গান্ধী নিয়েছেন যে দেশের 
প্রায় সব বড় ধড় কাগজ তাঁকে আর 
তেমন প্রশংসা করতে পারছে না। 
বরং তিনি রাষ্ট্ররবীতিতে যথেষ্ট 
সপরিপত হু “বং জঠকারিত্ার 
পরিচয় গিরেছেন। এভাবে চলে 
+ "দেশের: লমতাগুলি জারও জটিল 
* a বাশৰা রয়েছ | 
গত মাসধানেকের মধে) দুইটি 
গুরুতণূর্ণ প্রশ্নে তার আচরণে 
অপরিপামন্বশিতা এবং বিচক্ষপতার 
অভাব লক্ষ্য কর! গেছে। প্রথমটি 
হুল প্রশাদনিক আদেশের মাধামে 
অত্যাবপাকীয় পপোর মূলা অগ্বাভাবিব- 
তভাণে বাড়ানো এবং পরে আবার 
নালানো নাটকীঘ কায়দার তার নাম- 
মাত হ্রাদ। আস সংসদের বৈঠকের 
নিক আগে এই ধরণের সিদ্ধান্তের 
পারিগতি কি হতে পারে তা অশাট ন] 
করতে পাযাই হল অপরিণত নুর 
পরিচয়। দেশের প্রতিটি অঞ্চলের 
মাভদের সনে বিক্ষোভ কেমন গুজীড়ত 
হয়েছে তা "ভারত বন্ধের বিরাট 
সাফল্যে অনুমান করা চলে। নিজের 
দলের যধ্যোও প্রতিক্রিরা কম হয় নি। 
কমলাপততি .ত্রিপাঠীর মত প্রবীণ এবং 


১৮. অন্ূগত গুখম সারির সদশ্ব এভাবে 


ঘাম বাডানোকে রাভনৈতিক দুর- 
লিডার অভাব বলে বর্ণনা করেছেন। 
ই-কথগ্রদের ওয়াকিং কমিটির বৈঠক 


ডেকে বেন ভার স্থপারিশেই দাম 
কমানো! হল এমন নাটুকেপধায় মাচধের 
মনে রাজীবের নেতৃত্বের উপর ভরল! 
অনেকটা কমে গেছে। অখচ দলের 
সংসঘ্বীয় পদ এর আগে গোটা প্রশ্নটি 
পুলবিবেচনা! করার অন্ত বলেছিল। 
আবাও দলের সংসদ প্রস্তর পরে 
বিনা আলোচনার “সর্বসম্মতিক্রমে” 
সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে লেন! বেশ 
বোঝা যায় বে এছাড়া তাদের সামনে 
আর কোন পথ খোল! ছিল না। জলে 
বাস করে কুমীরের সঙ্গে পড়াই চলে 
পা! 

এই একই সিন্ধান্ত আগে থেকে 
ভেবে চিন্তে দলের সান্তদের মতায়ত 
নিয়ে করলে -এতটা বিক্ষোভ হতন|। 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে থে রাজীব সন্তার 
রাজীমাৎ করার বাসনা এবং তাড়া- 
তাড়ি একটা চমক নষ্টি কঘার তাগিদে 
কোন গুরুত্পূর্ণ সিন্ধান্ত নেওয়ার আগে 
সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ নেওয়ার 
প্রয়োজন বোধ করেন না। 
আমান এ পারাসের প্রশ্নে তা দেখা 
গেছে । বিরোধী দলের সঙ্গে শেষ 
মুতে বুড়িছোযা গোছের নামকা- 
এয়াস্টে বৈঠক করা আর সং পরামল 
গ্রহণ কর এক নয়। 

শাহধাহ্থ মামলায় সুপ্রীম কোটের 
য়ারকে অকেজো কলার জনা তার 
পছক্ষেপটি আরও বড করে তার 
অপরিণতনুদ্িঃ একটা নজির হয়ে 
শেঘাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ই কংগ্রেস এখন প্রায় ভাঙনের 
মুবে। সারা ভারত ছুড়ে ব্রাজীব 
বিরেদী কংগ্রেস নেভাবা এখন আয় 
অনেকটা কাছে এসে গিয়েছেন। এই 
[বহুত গোষীর নেতৃত্বে থাকছেন প্রান 
অর্থমন্ত্রী ও প্রয়াত ইন্দিরা গেীর ঘনিঠ 
সহচর প্রণব মুধাজী। 

সমপ্রতি বেশ কিছু নেতা একটি 
গোপন বৈঠক করে নতুন দল গঠন 
করা নিয়ে আলোচনা করেন। যত দূর 
জানা গেছে সবভারতীয স্তরে বিস্ৃন্তরা 
একটা দল তৈরি করবেন যদ্গি রাজীব 
গান্ধী বিশ্ুন্ধদের সঙ্গে কোন বোঝা- 
পড়ায় না আসেন । মোটামুটি ভাবে 
দলের নাদ নাকি ঠিক হয়ে গেছে। 
জান! গেছে এই দলের নাম হবে 
ভারতীয় ক্রান্তি কংগ্রেস। 

এখন চলছে দাবার চালের লড়াই) 
প্রণববাবু সমেত সমস্ত বিক্ধৃদ্ভ নেতারা 
চাইছেন রাজীব তাদেরকে দল খেকে 
বের বরে দিন, তার পর নতুন দল 
খোল! হবে। 

আবার অন্তদিকে রাজীব চাইছেন 
সরালরি এই সব নেতাদের দল থেকে 
বের না.করে দিয়ে এমন একচা অবস্থা 
স্থইি করতে যাতে এই সব বিজ্গ্ধ 
নেতারা দল 'থেকে বেরিয়ে যেতে 
বাধ্য হন। 


খাজে রাজা কংগ্রেস দভাপতি- 
দের দিয়ে খুব কৌপে এই কাজী 
করালো হচ্ছে প্রথমে প্রন পারত 
নেতাদের ঘনিদ অগুগামীদেই “কন্ধে 
দল্বিরোর্দ্য কাজের অভিযোগ এনে 


এলাহাবাদ ব্যাক্ক 


তানেল্ দল থেকে বের করে দেওয়া 
হবে অথণা শান্দিনুলক বারস্থা নেওয়া 
হবে। 

পশ্চিমে এই কৌশলের প্রয়োগ 
তেদাংশ ২য় গৃষ্ায় 


কমদামে সরকাৰী দিকিউৰিটি 
বেচে চেয়ারম্যানের নিজের 
গকেট ভরানোর চে] 


বাধা দেওয়ায় জেনারেল ম্যানেজার মানপেও্ড 


কম দামে সরকারী পিকিউরিটি 
বিক্রিতে বাধা দেওয়ার এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্কের এক জেনারেল ম্যানেজারকে 
চেয়ারমান বদলী করলেন। 

আমাদের কাছে নির্ভরযোগ! সুত্রে 
খবর আছে যে এলাহাবাদ ব্যান্কের 
চেয়ারম্যানের মৌখিক নির্দেশে থে 
সিকিউরিটির বাজার মূল্য ৯৮ টাকা 
দেই লিকিউরিটি ৯২ টাঁফাতে বিক্রি 
করার চেষ্টা হয়েছিল অনৈক শেয়ার 
দালাল মনো ধৃপোলয়া গা 
কোম্পানীর মাধ্যমে । 


ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত বছর 
ফেব্রুয়ারী মাপের ১১ তারিখে এবং 
মার্চ মাদের ৪ তারিখে যথাক্রদে ৬ 
কোটি এবং ১* কোটি টাকার গভমেন্ট 
সিকিউরিটি বিক্রি করার লিখিত প্রস্তাব 
দেওয়া হয় ৯১ টাকা দরে। 

এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন চীফ 
ম্যানেজার ইনভেষঘেট, এ ছি এম 
ফাণ্ড ম্যানেজমে্ট এবং চেয়ারম্যান 
বং । ফাইলটি সই করার জন 
পাঠালো হয় জেনারেল ম্যানেজার 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


গশ্চিমবঢে গাণ্ট| ই-বং গঠনের 0%] চলছে 


প্রণব সৃধান্দীর গোঠী কি রাজো 
ই-কংগ্রেলের পাণ্টা সংগঠন গড়তে 
চলেছে? আগামী রবিবার » মার্চ 
কৃষ্ষনগরের টাউন হলে ক্ষমতাসীন 
গোর বিরুদ্ধে এক সম্মেলন ডাকা 
হয়েছে। সভায় লব জেলার বিধায়ক 
ও প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি, সম্পাদক 


ও বিশিষ্ট কর্মীদের আমহণ জানান 
হয়েছে। ই সভায় সভাপতিত্ব 
করবেন প্রাক্তন কেল্লীয অর্থমন্ত্রী প্রণব 
মুখোপাধ্যায় | বিশ্বস্ত সুত্রে এ সংবাদ 
জানা যায়। 

পান্টা লংগঠন গড়ার উদ্মোকা 
প্রপবগোগ্ঠীর লোক ন্বীয়ার এম এল এ 


কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতির শাসন আসন 


এই মানের শেষে জম্মু ও কাশ্মীর 
রা] রাষ্ট্রপতির শাদন জারী হতে 
পারে। ১*ই মার্চ কাশ্মীর বিধান 
পরিষদের শৃশ্য আলনে নির্বাচনের পর 
ফিছুদিনেকস অন্ত রাষ্টরপতির শাসন জারী 
কর! হতে পারে। 

বিশ্বসতনুত্রে জানা যায যে, 
কাশ্মীরের কোন কোন অক্কলে 
সাংপ্রতিক হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে 
কেন্্রীর দরকার এই স্পর্শকাতর রাজ্যে 
কড়া হতে চান। সেই জঙ্গ জব ও 
কাস্থীরকে কিছুদিনের জনত রাষ্ট্রপতির 


শাসনে আনতে চান। রাজ্যপাল 
ছগমোহনবে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত 
দেওয়া হয়েছে। কারণ জি এম শাহ 
নিজের ন্যাশনাল কনফারেন্সের 
গোষ্ঠীকে মূল গ্তাশনাল কনফারেন্সের 
সঙ্গে পুনর্গঠিত করার যে চেষ্টা করছেন 
লে বিষয়ে প্রাক্তন দূৰামন্তরী ডা: ফারুক 
আবছুদাকে রাজাপাল জগমোহেন 
লাবধান করে দিয়েছে । 

ডাঃ আবদুর নাকি ছি এম 
শাহকে কোন ভাবেই সাহায্য করবেন 
না বলে আশ্বাস দিয়েছেন। 


আনন্দযোহন বিশ্বাস ও কয়েকজন 
বিধারক । লোমবার রাতে মধ্য কল- 
কাতায় এক কংগ্রেসী নেতার বাড়ীতে 
বৈঠক বসেছিল। সেখানে কয়েকজন 
বিধায়কও উপস্থিত দ্রিলেন। বিধারক- 
দের শ্বত্রেই নান! যায় দোমেন মিত্র ও 
সত্রতবানুর লোকেরাও এ সম্মেলনে 
যাচ্ছেন। শোনা যায় যে কের মন্ত্রী 
গনি বান চৌধুরীও রাজ্য কংগ্রেসের 
প্রিয় গোষ্ঠীর বিরদ্ধে সব কংগ্রেদীদের 
লড়তে বলেছেন । এমন কথাও তিনি 
নাকি বলেছেন রাজা কংগ্রেসের 
সংগঠনকে শ্রিয়বাবু নিছের দলবল 
নিয়ে কুক্ষিগত করবেন এটা মহন করা 
যার ন৷। শ্রিন্ববাবু কমিউনিউদের ছয়ে 
কান করছেন যাতে দলকে ভাঙ্গা যায়। 
এয়কম একজন সুযোগ সন্ধানী স্থবিধা- 
বাদীর হাতে সংগঠন পড়লে দলের 
মৃত্যু অবধারিত। এছাডা কের 
সরকাব্বের নীতিও সমাজতত্রের পর্ি- 
পন্থী বলে গনি খাল মলে করেল। 
শেহাংশ হব পৃষ্ঠার 


লা 


॥ দুই ॥ 


ব্রাজীব গান্ধী চরম 
স্থবিধাবাছী পথে চলছেন 


ওম পৃষ্ঠার পর 

রইল। এই প্রশ্নে তার হঠকারিতার 
পরিনাম বে হদুরপ্রদারী নে বিষে 
কোন সন্দেহ নেই। তিনি দেশকে 
একবিংশ শতাযীতে নিয়ে যাওয়ার 
নাধে আসলে গোড়া মোল! ও প্রাচীন- 
পদের চাপের কাছে নতিখীকার 
করেছেন। দেশকে এগিরে নিয়ে 
যাওয়ার চাইতে অনেক পিছিয়ে 
দিলেন। এর আগে বিচ্ছিছভাবাদী 
, শক্তিকে মত দিরেছিলেন আলাযে ও 
“ পাল্জাৰে, এবারে সাস্মদায়িক পতিক 
প্রশ্রয়, দিলেন? ধর্মনিরপেক্ষতার 
" নীত্তির অর ই-কংগ্রেসের যেটুকু 
ইতি ছিল তাকে জবাই করলেন 
রাজীব এবং কতকগুলো সাপ রিক 
মাহবের হুমকির সামনে লব জোর 
লানছলি দিলেন। এক্ষেত্রে বিরোধী ' 
দলগুলির সঙ্গে ছলনা করেছেন,রাবীব " 
তা নির্ন্মভাবে। ' বিরোধী দের 





হিন্দু, , 
সুমলমান নেতারা কিভাবে এরশনটি বিচার 
করছিলেন - “তা জানানো হবে সদস্ত- 


তাও জানানো হবে। এছাড়! নানান 
দলের ও মতের জ্ঞানী গুণীদের 





দেশের ইতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার 
জাদর্ণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নীতি 
স্থির করা হবে) তার জায়গার 
বিনা নোটিশে রাতারাতি একটা আইন 
পাশ করানোর চেষ্টা করা হল। 

আর এদিকে বেশ বোকা বার বে 
তার মন্ত্িমভার সদস্য আরিফ মহস্মদ 


ছয়েছেন। তার একজন তরুণ সদস্থের 
চরিত্রে ঘে আদর্শনি্1 রয়েছে তার 
লাদান্রতম পরিচয় রাজীব দেখাতে 
পারলেন না এই প্রশ্নে। এর আগে 
ভার একজন সহকর্মী জেড আর 
আনসারী দংসদের বৈঠকে প্রকাঙ্তে 
হপ্রী কোর্টের বায় তথা বিচারকের 
বিরুদ্ধে কট্টর মোল্লার মত জেছাদ 
ঘোষণা করলে তিনি নীরব থেকে 
অন্তারের প্রশ্রয় দিয়েছেন। আসলে 
তিনি দূদলিম ভোট পাওয়ার লোভে 
সাম্প্রদ্নায়িক শক্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। 


মনে ছয় তিনি বুঝেছেন বে 
রাজনীতিতে সদ্গতি রক্ষা করার 
প্ররোজন নেই । বখন-যেনন-তখন- 
তেদন-নীতি নিলেই করুদা ওঠানো 
ঘাবে। সেজন্ত দেখা যায় যধন সংসদের 
নির্বাচনের সদর হিন্ুদের ভোটের 
প্রন্থোজন হয়েছিল তখন চরম আকালী- 
বিরোধী ভূমিকা নিতে তিনি দক্চোচ 
ক্রেন নি--কারত তাদের বিচ্ছি্রতা- 
বাদী এবং দেশছোহী বলেছেন। 
আৰা ৰিক রী একটিন স্ৰ্ণ 
তিক এব খরা সর্প 
বাটি পাদ পকা 

| নেমে দে তিনি বাজাহাতি 
পির চে নেন একই 
কারার নাড়ে ছি হয... 










কাত 
হা বিশ খনিরে এলেছে। তাহপর 


‘লৰিল না -এনলাল 


চা 


হয়েছে। পরা তাঁমিগদের দিহে 
রাজীব একই রক অসদতিপূর্ণ উক্তি 
করেছেন। 
শাহ্বাঙ্গ মামলার প্রশ্নে এখন হঠাৎ 
চাপে পড়ে হ্থাজীব বলছেন বে নতুন 


কিন্তু তা কি জার সম্ভব হবে? কারণ 
জনৈক মূললিম লীগের সংসদ সন্ত 
বলেছেন “আমাদের সম্প্রদায় আপনার 
প্রতি কত” এর পরে রাজীব 
গান্ধী নিশ্চ রাষ্ীয্ন স্ুয়(সেযক সঙ্ঘ 
(আর এন এদ) এবং বিশ্ব হিন্দ 
পরিষদকে তোয়াজ্জ করবেন অযোধ্যার 
রামজন্মটুমির মন্দির নিযে বিরোদে। 

এককথায় কোন আদর্শ নয় চরম 
স্থবিধাবাদ নিয়ে চলা। তাতে দেশ 
জাহাহামে যাক, ওঁতিহ্‌ ক্ষন ছোক, 
পরোয়া নেই । 


প্রিয় মুন্গীর হয়ে ওকালতী 


শ্রিঘ দাদমুন্গীকে পশ্চিমবঙ্গের 
ই-কংগ্রেসের দডাপতি মনোনীত 
করার প্রশ্নে অশোক সেনের অবদান 
ছিল। সেজ্ন্ত আজকে ঘখন জেলার 
জেলায় ওপর-থেকে-চাপানে.এই বাক- 
সৰ্বস্ব নেতাকে গ্রহণ করতে আপত্তি 
হচ্ছে, তখন শীসেনকে আদরে নামতে 
হয়েছে প্রিয় মুন্সীর হয়ে ওকালতি 
করতে । 

একজন লাখক আইনজ। এবং 
ভোটের লড়াইয়েয় কৌশল বিশারদ 
ছিদাবে তিনি ধরেই নিয়েছেন বে 
প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করাই হচ্ছে 
নিজেকে রক্ষা করার সব চাইতে সহজ 
উপায়। তাই প্রিয় মুন্সী যে অত্যান্ত 
সংকীর্দতার পথে দলের সংগঠনকে 
নিয়ে চলেছেন তাকে বাচাতে হলে 
তার সঙ্গে বারা লহবোগিতা করছেনা 


. তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কর! দরকার । 


নেন তাই নাম লা করে প্রণব 
মুধাীকে আক্রমণ করেন এই বলে 
বৈ জেলার জেলার ঘরোয়া বৈঠক ও 


| পাল্টা ই-কং 
চাহ 


_বিদ্ছ্ধদের আরও ধক্তবা এ 


. নেত্রী” প্রন্থাত ইন্দিরা গান্ধীর পথে 
সংগঠনকে নিয়ে চলা। তা নাহলে 
“দেশে অরাজকতা আসবে। দেশের 
[সংহতি নষ্ট হবে। সুদ সবার্থাবেরী 
বি সুবিধা হচ্ছে। এরা ইনানী 


পথ খেকে দরে যাচ্ছে। নিজেদের 


কে সংগঠনকে বাচাতে হবে। 


হাইৰমাও যি পরি ো্ঠীকে না. 


ভাড়ায় তবে পাণ্টা সংগঠন করা 
হবেই। 
কংগ্রেদী গ্থজেই আরও আনা 


“যায় এ উদ্দে্তে কয়েকদিন আগেই 


প্র্ততি শুক হয়েছে। এমন কি 
মেদিনীপুরে ইতিমধ্যে ছাত্র-যুব শিক্ষক 
৩ সরকারী কদীরা পাল্টা কংগ্রেল 
বংগ গড়েছে। ভাতে জেলার 
একজন বিধারকও আছেন। সংগঠনের 
নাম হয়েছে “আতীয়তাবাদী কংগ্রেস 
সংগঠন কোরাম” 

ঠিক হয়েছে সম্মেলনের পর 
কলকাতায় একটি সম্মেলন করা হবে। 
শোনা যাচ্ছে তাতে অন্ত রাজোর 
বিচ্ছকক কংগ্রেসী নেতারাও যোগ 
দেবেন। 

কৃষ্ণনগর সম্মেলনের পর প্রণব- 
বাবুতা জেলায় জেলার যাঁবেন। 
কণ্রেসীদের জানাবেন বর্তমান রাজা 
কংগ্রেদীদের স্থবিধাবাদীন্প। 


আলোচন! করে প্রচার করা হুন্ছে 
ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে দক্গে 
ই-কাগ্রেদের মৃত্য হচ্ছেছে। এসং 
রাজীব গান্ধী তার মাতার আদশ 
থেকে বিচ্যুত । ছ্রদেনের মতে এই 
সব নেতার! ইন্দিরা গান্ধীর খনি 
ছিলেন একদিন। আবার ভারাই 


দর্পণ ॥ শুরবার, ৭ই মাচ, ১৯৮৬ 


রান্ধীবকে নেত! করেন! আজকে * 


ক্ষমতাচ্যুত হয়ে অন্য হৱে অন্ত কখা 

বলচেন। শ্রদেন কিন্ত জানেন যে 
শরির দুখী আজ কেবল শ্রশন নুগাজীব 
সমর্থক নয, অন গোষা-_লরকত 
সাহেৰে তথা সোযেন মিত্রের অন্রয়াী- 
দের কাছ থেকেও কোন সহযোগিতা 
পাচ্ছেন না। গোট। লংস$ন এবন 
তিন চার ভাগে পিডক্ক, 


বিক্ষুব্ধ ই-কংগ্রেস নেতারা এঁক্যবন্ধ 


১ম পৃষ্ঠার পর 


শুরু হয়ে গেছে ইতিমপোই। এলং 
এর প্রতিক্রিয়ার বেশ কিছু প্রথম সারির 
নেতা এমন কি প্রণব মৃধাদীও প্রচণ্ড 
দক ছুয়ে এই দব কাজের নিন্দ 
করেছেন। 

ঠিকএই অবস্থা চলছে প্রায় শ্রত্যে- 
কটি রাজ্য কংগ্রেদের ভেতরেই প্রায় 
শখানেক এন-শিও এই বিক্ক্ধদের সে 
যোগ দেওয়ার জন্ট তৈরি হয়ে আছেন। 

বিঙ্ুন্ধ গোষ্ঠীর নেতারা! এখনো 
ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন ন| আক্র- 
মনের ধারাটা রাজীব তাদের ওপর কি 
ভাবে চালাবেন। তনও এই লব 
নেতার|যে কোন পরিস্থিতির অন্ত 
আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখছেন। 

প্রণব মুখার্জীর লাদান' এাভিনি- 
উর্রের ফ্লাটে প্রায় প্রতি রাতেই বাজোর 
বিশিষ্ট নেতারা [মলিত হন এবং 
পরবতী পদক্ষেপ কি নেওয়া! হবে তা 
ঠিক করেন। 

এখন চেষ্টা চলছে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রায় সব প্রথম মাহির নেতাকে নিয়ে 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক 
১ম পৃষ্ঠার পর 
এাডমিনিনটেশন এবং ফাও ম্যানেষ- 
মেন্টের কাছে। 

এই জেনারেল ম্যানেদার ফাইলটি 
পাওয়ার পর বাজারে খবর নেন তখন 
গেট সিকিউরিটির  যাদার দর 
কত। তিনি খোজ নিয়ে জানতে 
পারেন যে, বে সিকিউরিটি এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্ক মনোজ ধূপেলিযার মাধামে বিক্রি 
করতে যাচ্ছে তার বাজান ঘর শতকরা 
৯৮টাকা। 

এই খবর পাওয়ার পর তিনি 
চেয়ারম্যানকে একটা কড়! নোট দ্বেন। 
তাতে তিনি লেখেন বে, বেখানে 
সিকিউরিটির বাধার ঘর ৯৮ টাকা 
সেখানে মনোজ ধূপেলিন্ার মাধাযে 
হতকরা ৯২ টাকা দরে সিকিউরিটি 
বিক্রি করার কি ঘুক্তি আছে জানানে! 
হোক। 

এই নোট চেরারম্যানের হাতে 
পড়ার সঙ্গে লক্ষে তিনি রেগে আগুন 
ছয়ে বান। কারণ ওঘ্াকিফহাল 
মহলের খবর বে ইউ, পারিখ এবং 
মনোজ ধুপেলিা এও কোম্পানীর 
মাধ্যমে গভণমেণ্ট সিকিউরিটি কেনা- 


বাদ্য কংগেস ধভাপাত প্রি দাস- 
মৃঙ্গীর বিরুদ্ধে ছোট ধাধার। 

এই দব নেতারা প্রস্থত হচ্ছেন দু 
দিক থেকে প্রকে আক্রমন করতে । 
প্রথমে তারা দিল্লীতে দব নেতা মিলে 
হাইকম্যাণ্ডের কাছে ধর্থা দেবেন 
প্রিচকে সরিয়ে কংগ্রেদকে বাচানোর '* 
দাবিতে । 

আর অন্কদিক থেকে জেলার 
জেলার জোট বাধতে বাতে প্রিয় দাগ- 
মুসী সভাপতি হিসাবে কোন ভাবেই 
সাংগঠনিক কাঞ্জ চালাতে 
পারেন। 

প্রদেশ দপ্তরে এখন অনেকেই 
আসেন না। গুরুত্বপূ্ণ দিদধান্ত নেবার 
অন প্রিয় দালমৃন্সী অন্ততম সম্পাদক 
স্বদীপ ব্যানাজীর বাড়ীতে বৈঠক 
করেন। 

এবন তুক্ষপের তাস রান্ধীবের 
হাতে। তিনি কিভাবে খেলবেন তার 
ওপর নিউর করছে কংগ্রেদে কত তাড়।- 
তাড়ি ভাঙন ধরবে। 


না 


কেচা করে চেমবারমান অবৈধভাবে 
মোট! টাকা উপার্জন করেন। 

এই ১৬ কোটি টাকা ৯২ টাকা, 
ঘরে বিক্রি করতে পারলে চেষারদঢানের 
পকেটে প্রান করেক দক্ষ টাকা আদত । 
কিন্তু বাধ সাধলেন & জেনারেল 
ম্যানেজার । 

চেয়ারম্যানের দুনীতি নিয়ে দর্পণে 
অনেক অভিযোগ প্রকাশ কর! 
হয়েছে। সিকিউয়িটি বিক্রি করে 
অবৈধভাবে অথ উপার্জন করা 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের চেয্বারম্যানের 
বিরুদ্ধে অন্কুতম অভিযোগ | 

প্রায় ৫* লক্ষ টাকা কমিশন হাত- 
ছাড়া হয়ে হাওয়ার দুঃখ চেঘারমাান 
ভুলতে পারলেন না। তাই জেনারেল 


তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় হেড 
অফ্ষিস ছেড়ে শাখা অফিমে বসতে 
এবং জেনারেল ম্যানেজার ইন্দপেক- 
শনের পদ ঘিয়ে তাকে ?টো অগতাথ 
করে রাখা ছয়েছে। 

অনম্বাথে এই ঘটনার এবং চেয়ার 
ন্যানির আনান তন্কের 
জন সি যি আই কর্তৃপক্ষকে অঢুরোষ 
করছি । 


ৰ 
1 
1 
). 


১৭ ধ্পণ ॥ জক্রবার, ৭ই মার্চ, ১৯৮৬ 


মাগাম চুড়ি গ্রথম আঘাত গেয়েছে 


দরিদ্র গ্রেণীর ওপর 


বিশেষ প্রতিনিধি _বেমন জগ্ছমান 
কর! গিল্লেছিল, আসাম চুক্তির প্রাথ- 
মিক শিলার হিলাবে দমাতে দরিদ্র- 
তম গো্ঠীকেট বেছে দেওয়। হয়েছে । 
আথাত ফলে| আসছে অলক্ষো এবং 
অন্য আবরণের চাগ্বেশে । অনেক 
'প্রশাসনিক নিয়মকায়নই এমনভাবে 
ভাজে লাগানো হচ্ছে, ধাতে মাহুষের 
করুটিক্রজির সংশ্থানই বন্ধ হয়ে ঘাওয়ার 
উপক্রম ছে ঘায়। 
ছুয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর। ঘাক। 
তপঙ্ঈলি মত্প্রনায়নুক্ত মান্হকে তাদের 
সংবিধান নির্দিষ্ট স্বযোগ স্ববিধা যদি 
পেতে ন, তবে তার জা তিপরিচায়ক 
মাটিকিকেট দাখিল করতেই হয়। 
এতদিন পর্ধান্ত নিয়ম ছিল স্থানীয় 
তপশীলি জাতি সমূহের খে সরকার 
স্বীকৃত সংগঠন রয়েছে, তার লভাপতিই 
এই শার্টি কি:কট.দিতেন, ার উপর 
ডেপুটি কমিশনার বা। তার কোনো 
প্রতিনিধি কাউন্টার দিগনেচার 
( Counter Signature) করে 
দিতেন। গত ঝ-বছর ধরেই যারা 
এই ধরণের নার্টিফিকেটের প্রত্যাশী, 
তাদের একটি ফর্ম পূরণ করতে হয়, 
ধাতে তাদের ঞ্রশ্নস্থান, সতিই ভার- 
তীয় নাগরিক কিনা, ইত্যাদি বিবরণ 
দ্বাখিল করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এই 
ফর্মের ভিত্তিতে ফেডারেশনের সভা 
পাতি সার্টিফিকেট দিতেন, ধদিও তার 
আগে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ফেডারেশনের 
4 কোনো সভাকে দিয়ে তথাগুলি ঘাচাই 
করিয়ে নেওয়া হত। সাম্প্রতিককালে 
তপস্টলি ফেডারেশনের সভাপতির 
" লাটি'ফিকেটের ভিত্তিতে ডেপুটি কমি- 
শনার আর কাউন্টার লিগনেচার 
করছেন না। জয়স্থান, নাগরিকত্ব 
ইত্যাদি সংক্রান্ত বিবরণ পুনরায় ঘাচাই 
করার জন্তে পাঠিরে দিচ্ছেন সংগিষ্ট 
অকলের লাবডেপুটি কালেক্টরের 
কাছে। ফল সহডেই অনুমেয় । জয়নী 
প্রয়োজনে দ্রুত লাটি ফিকেট ধোগাড় 
করা এগন অগন্ভব, কারণ লাবডেপুটি 
কালেউবের অফিদ মারছতে এই সমস্ত 
তথ্যাদি ধাচাই করতে তিন থেকে 
ছ-মাস সময় লেগে বাথ। তার সঙ্গে 
আগপন্সিক দুনীতি তো রয়েছেই। 
বলা বাহছলা শুধুমা্। এখানেই সাক 
জনীনভাবে এই ধরণের কড়াকড়ি সুরু 
হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র উপডাকান এ সমস্ত 
বালাই নেই। ফলে শ্বানীয় তপলীলি- 
ভক্ত সম্প্রদায়ের লোকের| তাদের 
সঙ্গে হুবিধাগুলিও আগাম করতে 
পারছেন না) লে পথ চিরতরে বন্ধ 
হওয়ার ঘোগগাড় হয়েছে। 
আমি হস্তান্তর সম্পর্কে রাজ্য মঞ্জি- 


। ৮ 


সভা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঘে কবিগ্মি 
অন্য কোনে৷ কাজের জন্ত বিক্রী করা 
চলবে ন! । ফলে সাবরেজিষ্টাবী অকিলে 
জমির ক্র! বিক্রয়ের দলিল সম্পাদন 
কর! অগভব হয়ে ঈভিয়েছে । এখানে 
শুধু থে ক্রেতাকে নিজের কৃষক হিসাবে 
তার পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে 


"ত! নগ্ষ, তিনি কৰে থেকে এখানে 


বসবাস করঘেন। তার কোনো লরকারী 
প্রমাণ আছে কিনা, পি আর সি আছে 
কিনা, এই সমস্ত ব্যাপার দলিল নহ্‌- 
যোগে প্রমাণ করতে না পারলে জমি 
বিক্রী দলিল রেডিট্রি হচ্ছে না। জমি 


"ক্রয়ের অন্ত ধার! আগ্রহী, তারা এত 


ঝামেলার মোকাবিলা! করে জমি ক্র: 
কাজী হচ্ছেন না। কৃষিজমি ক্র বিক্রয় 
হয় গ্রামীণ যান্থবের মধো, এত দলিল 
ছত্ভাবেদ তারা চট করে ক্োগাড় 
করের পারেন না। সবচাইতে মজার 
কথা জমি কিনতে হলে এখানে 
বাধাত1মুলকভাবে দাবী করা হচ্ছে যে 
১৯৬৬ সালের আগেই ঘে ক্রেতা 
এখানে জমির মালিক ছিলেন, তার 
প্রমাণপত্র । অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের 
আগে ঘাদের কোনে! জমিজমা ছিল 
না, তাদের নৃতন দমি কেনারও অধি- 
কার নেই। জুমি বিক্রী সাধারণতঃ 
গ্রামীণ দরিদ্ররা করে থাকেন, নিজেদের 
কোনো আপংকালীন বিপদ থেকে 
উদ্ধারের জগ্ভ। এখন তারা” ক্রেতা 
খ্ুঙ্ছে পাচ্ছেন না, ফলে সুবিধ| নিচ্ছে 
মহাজন শ্রেয় মানব, ঘাণ্ে দলিলপত্র 
ঠিক আছে। ক্রেতার সংখা! কমে 


আাওয়ায় তার! যে কোনো মূলো বিন) 


প্রতিদ্বদ্দিতাপ্র গ্রামীণ গরীবদের ঠকি়ে 
জমি কিনে নেওয়ার স্থঘোগ 
নিচ্ছে। 


এদিকে কাটা তারে বেড়া দেওয়ার 
অন্ত সীমান্ত এলাকার কোনে! কোনো। 


' অঞ্চলে মাপজোথ স্থক্ক হছেছে। বাংলা- 


দেশ সরকার বলেছেন যে লীমান্ত রেখা 
থেকে অন্তত দেড়শ গজ দুরে এ বেড়। 
দিতে হবে। এই দেড়শ গজ কাখতঃ 
ছাড়াবে জার বেশী । তাতেই অন্তত 
২* হাজার মাঙ্গঘকে ঘরবাড়ী ছেড়ে 
উবান্ত হতে ছবে। তারপর সীমান্ত 
এলাকাকে গনশূন্ত করার ধারাটি যন 
কাধকরী হবে, তখন বিপন্ন হবেন 
অন্তত: এক লক্ষ মামুঘ। 

আসাম চুক্তির সমর্থক কংগ্রণ-ই 
এবং সন্ত 'অহুপ্রবি্ আসান গণ পরি- 
বদের অআত্যুৎসাহী সারা দেশের 
লক্ষাধিক মান্্ধকে নূতন করে উদ্বান্ত 
করার এই পরিকল্পনাকে কিভাবে 
মদৎ দেন, সেটাই লক্ষ্য করার 
বিষয়) [বুগশক্ষি] 


ডিব্ৰুগড় বিশ্বব্গ্ভালয়ে ৰিতকিত ইস্তাহার 


বিশেষ গাতিনিবি-একাট 
বিতকিত ইস্ভাহার নিয়ে ভিত্রুগ 
বিশ্ববিস্তালয়ে তুমূল আলোড়নের হি 
হযেছে । ইন্ডাছারটি সপ্তদমান্ত আদাম 
নিবাচনের প্রাকদুহর্তে প্রকাশিত 
হয়েছিল৷ । গপত ২৩শে ডিসেম্বর 
“ডিত্র, গড় বিশ্ববিভালয়ের সংরক্ষণ সুবক্ষ। 
লাবী সমিতি'র পক্ষে আটওন ছাত্রের 
স্বাক্ষর দম্বলিত ইন্তাহারটির প্রতিবাদ 
করে উপাচাষকে একটি প্রারক পত্র 
প্রদ্থান কয়েন । ইউনিক্সন ইত্তাহারটিকে 
উত্তেজনাকর এবং সাম্প্রদায়িক বলে এর 
রচয়িতাদের বিরুদ্ধে কড়া ব)বন্থ। গ্রহণের 
দাবী জ্ঞানায়। তাদের বক্তব্য, এতে 
বিশ্ববিভালয়ের সুনাম নষ্ট হয়েছে এবং 
কিছু সংখ্যক ছাত্রের বিশ্ববিষ্ভালয়ের 


নামে এধরণের ইস্তাহার প্রকাশ করার, 


কোন অধিকার নেই। 

ইতিমধ্যে গত ১৮ই ভ্রাহুয়াযী 
বিশ্ববিস্তালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ দাবী 
সমিতির আটজন ছাত্রের বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক বাবস্থা হিসেবে তাদের 
আগামী পরীক্ষাতে বদতে নিষেধ করেন 
এবং অবিলম্বে ছাত্রাবাস ত্যাগ করারও 


নির্দেশ দেন। এ বাবস্বা গ্রহণে 
“ভিন্রগড় বিশ্ববিভালগ সাধারণ লভা'র 
(General Body ) নামে তিনজন 
ছাত্র বিশ্ববিদ্তালয কর্তৃপক্ষকে ২: 
খাস্থাগীর মধে। এই আগণতান্তিক, 
অবৈধ, রাজনৈতিক উদ্দেন্ত প্রণোদিত 
নির্দেশ প্রত্যাহার করার দাবীতে এক 
চরম পত্র দেয় । চয়মপত্রের নিষ্ধণরিত 
সময় অতিক্রান্ত হবার পর বিশ্ব 
বিভ্ভালছের উপাচাধা ও ধেজিষ্রারের 
অফিস বন্ধ করে দেওয়] হয় বলে খবরে 
প্রকাশ। এরা স্বজনও গেলমন্ে বিশ্ব- 
বিস্ভালঘ চত্বরে ছিলেন না। অক্ষিদ 
বন্ধ করায় ভিতরগড় বিশ্ববিভালয় 
কর্মচারী সমিতি উশাচাৎকে এক পত্রে 
বিশ্ববিষ্ঠালন্ন কতৃপক্ষকে দাদী করে 
অভিযোগ করে থে, কর্তৃপক্ষ উদ্ধৃত 
নমস্কার সমাধানের চেষ্টা না করে 
অফিল বন্ধ করে প্রশাসনিক ব্যর্থতার 
পরিচন্ন দিয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগা, 
স্থরক্ষা দাবী লমিতি, স্বাতকোত্তর ছাত্র 
ইউনিয়ন ও কর্মচারী হইউনিদ্নম 
প্রতোকেই বিশ্ববিস্ালয় কর্তৃপক্ষকে 
ছপিয়ারী দিয়ে চলেছেন। এ অবস্থার 


॥তিন। 
পরিপ্রেক্ষিতে ভিত্র,গড় বিশ্ববিষ্ভাল়ে 
ওক অভ্ভতপূর্ব অবস্থার দি হয়েছে। 
সমপ্রতি শুগাহাটির ‘সেট্টিনেল' পত্রিকা 
বিতক্কিত চ্তাহাৰটির বক্তব্য প্রকাশ 
করেছে, নীচে তার অংশবিশেষ দেয়া 
হল। 

ইত্তাহারের প্রারন্তে নির্বাচকদের 
প্রতি আবেদন জানিয়ে বল! হয়েছে, 
তারা ঘেন রাজনৈতিক দলগুলো ও 
প্রার্থীদের বড় বড় প্রতিশ্রতিতে 
প্রভাবিত ন! হুন। ভাবনাচিন্তা না 
করে থে কোন বাক্তিকে নির্বাচিত 
করে গত ৩৭ বছরে আনরা কি 
পেয়েছি ত! এখন চাবার সময় হয়েছে । 
নৃতন 'লোনাব আগাম' গড়ে তোলার 
আহ্বান সম্পর্কে ইন্তাহাকে: প্রশ্ন করা 
হয়েছে, এই পোনার আসাম কাদের 
ছন} ভার। বলেন, শ্রমিক শ্রেণী, 
কথক, চাঁবাগিচা কর্মী এবং গ্রামীণ 
লোকগেয় লিগে যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জনগণ, 'শোনার আসামে তাদের 
উপকৃত হতে হবে। আসামের উন্নতি 
বলতে এ'দেরও উঞ্জতি বোবা।তে হবে, 
উল্লিখিত জনগণকে বাদ দিয়ে ‘নৃতন 
আনাম’ হতে পারে লা। (স্তাহারে 
শেষাংশ গুষ্ঠ পাতায় 





লিগ্যাল এইড বা ম্বাইনগত সাহায্য ব্যবস্। 


এই সাহায্য ব্যাবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের যে কোন 


নাগরিক যার মোট বাধিক আয় গ্রামাঞ্চলে পাঁচ হাজ্বার 
টাকা অধব৷ শহরাঞ্চলে সাত হাজ্জার টাকা, ভারা তাদের 
মামল! পরিচালনার জন্য উকিলের ফি সহ মামলার যাবতীয় 


খরচ। বাবদ সরকারী সাহায্য পেতে পারেন। 


তাদের 


আয় সম্বন্ধে একটি সার্টিফিকেট দরকার । পঞ্চায়েত প্রধান, 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পৌর সদস্ট, জেল! পরিষদের 
সভাপতি বা সদস্ত, এম এল এ, এম পি এরা যে কেউ 
সার্টিফিকেট দিতে পারেন । 
আয় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট নিয়ে জেলা শাসক, মহকুমা 
শাসক, রক উন্নয়ন আধিকারিক অথবা জেলা বা মহকুমার 
আইনগত সাহায়) স্বফিত্ারের সঙ্গে, সাক্ষাৎ করুন। 


আই সিএ ১০+৯/৮৪ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





চার 


গ্রামে শবুজ স্যার চেহারা অগমূত 


এ এন্ক কামরুদ্দিন আহমদ 


গ্রামের চেহারা ক্ষত পাণ্টে 
ধাচ্ছে। অতীতের সেই দৃপ্ত আর 
নেই৷ বৃখা শ্বডিচারণ করার মখো 
বিরক্তি ছোঘ্া খাকে বলে অনেবেয় 
ধাহণা। তাদের মতে স্বতিটুকুই. 
খাক$ বর্তমানে বখা বলুল। 
আগাদীর কথা বলুন। আমার কথা 
হলো এই, এখন এই মৃহূর্তে যে সমস্যা 
দেখছি ভার কথা না বলা হলে 
আগামীকাল এই ঘটনাকেও অতীত 
বলতে ছুবে। বর্তমানের প্রতি দৃহ্র্তকে 
দ্ষলবাহী করার ভাবন! থাকা দন্কার । 
ৰে ক্ষতি অতীতে হয়েছে এবং এখন 
হতে চলেছে তায় কথ! ভাবা এবং 
কিছুটা সংশোধন ও বক্ষার প্রন্থাস 
দরকার বৈকি | আদার প্রামে রাজে 
বিবি ডাক আর দূরের মাঠে 
শিদ্বালের ডাক: শোলা ঘেড। কবির 
. কানে দূর থেকে ভেগে আলতো! অন- 
, আয় আন্কে : চিত্রটি কেন? . 
স্বাছে মাইকে হিন্বী' চলচ্চিত্রের গানের 
বর্ণতেনী অদ্বত্তিকর সুর কিংবা বাঙলা 
গানের নীরন যৌন ুড়ন্ুড়ি যুক্ত 


জম গক্চায়েত প্রধানের জন্য . 
মুুিকা সতের স্বীকৃতি মিলছে না 


দৰ্পে সংবাদ প্রকাশিত হুবায় পর 
" ছগলী জেলার জাঙগীপাড়। খানার 
অন্তর্গত মৃ্ুলিকা অঞ্চল জুনিয়র হাই: 
সূলের পর্বনগ্ূকর্তা তথা মূগুলিকা গ্রাদ 
পঞ্চায়েত প্রধান শশাস্ক কুণু চটেছেন 
এবং কিছুটা চুপসে গেছেন) তবু 
তার হীন পায়তাড়া ও চক্রান্ত করার 
স্বভাব ধাখুনি। শশ্াঙ্কবারু সুণ্ুলিকা 
স্থলের এক নিরীহ শিক্ষক আকুনী 
নিবালী কান্ধী আফছালুল আনমকে 
ভাতে মারতে প্রেতিজ্ঞাবন্ধ। তাকে 
দলে ঢুকতে দিচ্ছেন না। বেকার এ 
শিক্ষক বহুদিন ধরে ক্রি সা্ডিল দিয়ে 
বগার খাটছিলেন। তাকে বঞ্চিত 
করে শশান্ধ কু বছদিন ধরে নিজের 
আদঙ্মীয়কে স্থলে ঢোষাব/র তালে 
ছিলেন। তাতে সফল হয়েছেনও বটে । 
ছুলের সম্পাদক রেঞ্জাক মল্লিক দাছেৰ 
মারা গেছেন হঠাৎ। তার মৃত্যুর পর 
কর্েকদিন যেতে না ঘেতেই শশাস্ববাবু 
রাতারাতি স্কুলের লম্পাদক বনে 
গেলেদ। 
গরীব-দরদী বহু কমরেড শশাঙ্ক" 
বাবুর ওঁ পদলোভী মনোভাবকে 
ধিক্কার দিচেছেন। পার্টির স্বাথে 
প্রকান্তে হৈ চৈ করতে পারছেন না। 
গ্লামবাদী প্রতিবাদ জানিয়েছেন 
প্রকান্বেই। পার্টির একদল কর্মীও 


প্রানের কলি কানে আলে। ট্রাকটরের 
আওয়াজ কান কাটায়” আলমণে' 
ইীকটর ন! খাকলে দল তোলার কল 
চলে। আওয়াজ অসহ হয়ে ওঠে। 
ঘুম হেন আলতে চা না । 
দিলেরবেলাও একই রকম শষ 
দূৰণ। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কি 
করে হবে। পৰিবেশ বিষিয়ে উঠছে। 
স্থলে ছেলেরাও মিছিল করছে। পড়া- 
শোনান মন নেই । গরীবের ছেলে- 
মেয়ের! পার্টি করতে শিখছে, কাচা 
গালিগালাজ করছে। বাল মাও 
উদানীন ৷ তার শুধু সন্তান উৎপাদন 
করতেই বাস্ত। কে কার কথা ভাবে। 
প্রানের এই পরিবেশ দূষণ ঠেকাবে 
কে। দুবছর আগেও যে সব গাছপালা 
ছিল তার চিহ-নেই । বাশ তো শেষ 
হয়ে গেছে। মোট! এবং পুষ্ট বাশ 
একটা বারো খেকে. চোদ্দ টাক! দ্বাম। 
গ্রামের মান্য আগে বাশ চাইলে 
পেত।” গ্রামের মাছ বিনাদূলো 


বাশ: লাহাধা করতে! ঘরধাড়ী বানা- 


ৰায়৷ জন্ত। খড় বা ছন মিলতে 
গরীযের জগ বহ ক্ষেত্রেই বিনামূলো । 





ণত বিশ্বিত হয়েছেন শশাঙ্ক কু 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্ত। তার 
কথা “এ সুললমান ছোকরা কাজী 
আনমকে ভাতে মারবো” । 

দৃঙুলিকা "এলাকার দৃললমানরা 
শত্তকর। নব্বই জনই সি পি এম 
নমর্থক। তারা কংগ্রেলীদের থেধতেই 
দেন না কংখ্রেদ কর্মীর লা্প্রঘায়িক 
মনোভাবের অন্ত। অথচ সি পি এম 
কমা আখের গোছানেওয়ালা স্থল 
শিক্ষক কাম পঞ্চায়েত প্রধান শশাঙ্ক 
সুত্র মুখলিম বিশ্বেধী একগুঁয়ে মনো- 
ভাব দেখে বিরক্ত হয়েছেন । শশান্ত- 
বারুর উপধুক্ত ভাই বিজয় কুণু দু 
লিকার এ স্বীরুতিবিহীন জুলিয়া 
হাইচ্ছলে প্রধান শিক্ষক ও কেরানী 
অষ্টস্থমার পোড়েলের চক্রান্তে স্কুলের 
শিক্ষকদের উপস্থিতি খাতা, মিটিং বুক 
দবই ছিড়ে ( পাতা খুলে নিয়ে ) বছ 
কালের বেপার খাটা শিক্ষক 
আড্ডালূল আনমকে বাদ দিয়ে 
খূলিতে ডগমগ ৷ মুকুলিকা অঞ্চল 
জুনিয়ার হাইক্কুলের স্বীকৃতি কুলিদ্ে 
রাব। হচ্ছে এইভাবেই । স্কুলের সভা- 
পতি বেকারী মালিক ভদ্রলোক বাইরে 
আছেল। আজও আদেন নি। সভাও 
ডাকার হিশ্মং তার নেই। ক্বলের 
দ্বীকৃতি বুলে আছে। 


আও আর আশা কর। ধাছ ন1। গ্রামে 
বাশ গাছ লাগাবার প্র্থাদ লেই। 
একটি বিশিষ্ট কাগজঞ্ল কিছুকাল 
আগে একটি মিল বাশের বীজ বিতরণ 
করছিল । বাশ গাছের গোড়া লাগা- 
নোর চাইতে দান! লাগালে ভ্রুত বাশ 
বাড়তে পারে বলে শুনেছিলাম। 
বাস্তবে বোধ হয় তা হ্য় ন।। দেই 
ৰীঞ্জ থেকে তৈয়ী বাশ তেমন শক্ত 
এবং পুর হবে বলে মনেও হু না? 
তাল গাছের সংথাও কমেছে। নতুন 
কবে তাল গাছ লাগাবার প্রন্থাস দেখি 
না। দেখি ন। মাঠে ঘাটে আলপথে 
সজনে গাছ, বাবল। গাছ দেখি না 
লবৃজ শ্যামল পরিবেশ রক্ষা। করতে 
কার ন! ইচ্ছা হয়। সাধারণ মানুষ 
একটু সচেষ্ট হলে গ্রামের হত 
ফেরানো ধায়। পশ্চিমবঙ্জ লবরকারের 
বন বিভাগের প্রশংস! করতে হয় এ 
প্রলঙ্দে। তারা গ্রামগঞ্জে বাজারে 
নদী তীরে আলপথে পঞ্চায়েত ভবনের 
চারদিকে গাছ লাগাবার মনোভাব 
তৈরী করেছে। গাছ লাগাচ্ছেন 
অনেকে । এই প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষ যদি 
নফল গাছ তৈরীর ব্যাপায়ে কাউকে 
পুরুস্কার দেবার কথ! ভাবেন তাহলে 


ভালো হন্। স্বীকৃতি পুরক্কার ইত্যাদি. 


ব্যাপার অনেককেই উৎসাহিত করে 
কাজ করায় । গাছ লাগানোর জন্য 
সংঘবদ্ধ প্রয়াল থাকা দয়কায়। যত 
বেগী গাছ লাগানো! হবে ততই মল । 
শ্ামর হারানো চেহারা ফিরে পাবার 
জন্য গ্রামবানীকে সচেষ্ট হতেই হবে। 
গ্রামের বুকে শাস্তি ফিরিয়ে জানার 
অর বাইরে থেকে কেউ কিছু করে 
নফল হবে না । চাই প্রামবানীর নিজন্ব 
উতোগ। 





কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেছিন্্রেশন 
নি্মাবলীয় (১৯৫২) ৮ ধারা অছ্যায়ী 
প্রদত্ত বিবরণ । 


প্রকাশ স্থান 
৬১ মট লেন 
কলকাত--৭***১৩ 
-প্রকাশফান-_দাগাছিক 
- প্রকাশক, সুস্রাকর ও সম্পাদক 
হরেন বস্ব, ভারতীয় নাগরিক 
৬১, মট লেন 
কঙগকাত। ৭৭**১৩ 
অংশীদারদের নাম ঠিকানা-- 
হীরেন বহ। এল এন বহু 
ভারতীন্ক নাগবিক 
৬১, মট লেন 
কলকাতা ৭০০৫১৩ 


> 


২ 
৩ 


আমি ঘোষণা! করছি বে, উপরি- 
উক্ত তথা আমার জ্ঞান ও বিশ্বামমত 
সতা। 


(স্বা) হীরেন বহু 


১ল। মাৰ্চ, ১৯৮৬ প্রকাশক 


দর্পণ । শুরুধার, ৭ই যা, ১৯৮৬ 


হজযাত্রীদের হয়রানি করা হাচ্ছঃ 
হজ কমিটির ঘুষ প্রীতি বাড়ছে 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটিতে 
চবির আখড়া আবার লঙাগ হতে 
উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের নিরীহ হুন্স 
যাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ মেরে ক্ছি 
হজ কমিটি কর্মী, হজ ঘণ্তরের মন্ত্রীর 
সংকম গাড়ী বাড়ী করার স্বপ্ন 
দেখছেন। অবশ্য এর আগে হুজ 
ধাত্রীদের টাক! লুঠ করে হজ্জ কমিটির 
একজন কর্মী ও কমিটির সদস্তের দেই 
সাধ মিটেছে। কেউ জরে পড়েছেন 
আখের গুছিদ্। আবার কেউ বা ধরা 
পড়ে চাকুরী খুইয়েছেন। বাতোর 
তাবৎ অশিক্ষিত গরীব ছল ধাআর। থে 
তিমিরে ছিল দেই তিমিয়েই আছে । 
তাদেরকে পণ্য করে বাবল! চালাচ্ছে 
হজ কমিটি নামক সংস্থা। দর্পণে 
বারবার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর 
কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। পরে 
আবার পূর্বের অবস্থ। ফিরে এলে।। 

এবার নতুন কারগাপ্র হাজীদের 
ফ্ানানোর চেষ্। চলছে । হজ্জ ঘাতাঘ 
ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে ধীয়। লটারীতে 


নার্থক হয়েছেন, সাঞ্চলা লাভ করেছেন: 


তাদেরকেও বসতে হচ্ছে পণীক্ষায়। 
পরীক্ষার নান জুটিলি। জুটিনি করার 
নামে লোকদের হুযানি করা হুচ্ছে। 
বহরমপুর কালেকটরেটে স্কুটিনি করার 
কথা বলা হয়েছে। জুটিনি- তথা 
পরীক্ষ! করার জগ্র হজ কমিটি থেকে যে 


_ তারিধে চিঠি পাঠানো হয়েছে আদার 


অন্ত নেই তারিখের আগেই তথাকঘিত 
সুটিনি হয়ে গেছে। চিঠির প্রাপক 
লটারী সফল হজ খাতায় ইন্দুফ বাতি 
হতাশ হয়ে ছুটতে শুরু করে হজ 
অফিসে। হজ্জ অফিস থেকে বলা 
হচ্ছে পরে মিটিং হলে আলবেন, কিছু 
করার নেই! হুদ কমিটি স্বীকার 
করেছে যে চিঠি পাঠানোর তারিখ 
নির্ধারিত ইন্টাবস্থায়ের তারিধ উত্তীর্ণ 
হওয়ার পরের । 

এই ভাবেই হজ কমিটির কিছু 
দালাল চেষ্ট! করছেন পর্থল! কাদাবার। 
এই পছছসা উপায়ের কারবারে মাননীয় 
আইনমন্ত্রী মনস্বর হরিবুরাহ, সাহেবের 
লোক, এম, এল, এ নাজিমউদ্দীন 
মাছেবেত এবং এম, এল, এ এস, এ, 
সঈধ সাহেবের লোক আছেন। মন্ত্র 
মনম্বযর দাহেব ভালোদান্ধ বলে 
নিধিকার। তার পি, এ, সাহেব 
বিলক্ষণ জানছেন অশোকবাবুর (হজ 
কমিটিত সচিব ) মাধ্যমে লুঠের টাকা 
কোধা দাচ্ছে! 

ওঁ সব যেন-তেন-প্রকারে ফেরত 
পাঠানে। (লটারী লফল বাতিকে ) 
ঝুলিখে দেওয়া হচ্ছে। ফরেন কারেন্দীয 
ভাট জম! দিতে দেওয়। হচ্ছে না। 
এইভাবে সফল প্রার্থীকে, লটারী জেতা 





প্রার্থীকে হটিয়ে কিছু কোট। দানে 
করা হচ্ছে ' 

এইবারে পদলার খেল৷ । “চান্দ, 
“ওয়েটিং লিস্ট" থেকে নাম তুলে 
প্রতি প্রাধীর কাছ থেকে দুহান্গার 
টাক৷ হিনাবেও আদায় করা হচ্ছে? 
ছিঃশত লোক পশ্চিমবজ থেকে ঘাবে। 
এদের মধ ছুশো জন দকল প্রার্থীকে 
পাচে ফেলতে পারলে পাচে পড়ে 
পাগলের ঘত বছ প্রার্থী ছুটছেন বটে) 
দুই লাগ টাকা কমালে ঘাবে। দেই 
কামানোর লঙ্গে দুধ অর্থদথবের কিছু 
কর্মীও। নহাই দুধ £শাকাশুকি 
করছে। ভালোদান্য আংশাকবাবু 
(হঞ মচিন ) বিহারী দূদল্মান দেখেই 
খাল চেম্বারে নালকড়ির আলাপ 
করছেন উদ” ভাপা অনেকে 
মুদলমান ভেবে অশোকবাবুকে সেলাম 
দিচ্ছেন। দর্পণের দংবাদ ছিল 
নিজামউদ্দীন এম, এ, এ, দাত্ধে 
জিয়াউন্বীনকে চুরির সুযোগ দিচ্ছিলেন। 
আজ জিয্নাউন্দীন কোথায় | বোগ্ধাই 
হজ জমিটি পশ্চিমবন্থ গুদ কমিটির 
স্থায়ী চোর। কমী শ্ৰাগলাৰ ভিন্া- 
উদ্দীন ও তন্তু লাগরেদকে বোথাই 
কান্টমলে ছুনম্বরী করার অপরাধে 
ছাটাই করতে বলেছিলেন। তাই 
এবার বাধা হয়ে পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটি 
বাদ জিছেছে জিযাউদ্দীনকে। আবার 
বোস্বাই পাঠানো হবে কি নিজাম- 
উদ্দীন নাছেবে লোককে? দাননীয় 
মনী লৈযদ মলম হাববুললাহ ক 
ঘালালদের চাপে দাথ! নত. করেই ৯ 
থাকবেন? 


দর 


বাংল! সংবাদ দাপ্তাহিক 


॥ চলাব হার ॥ 
বাখিক ৩* টাকা 
যাগ্াধিক ১৫ টাক! 
ত্রৈমাসিক ৭৪* টাক। 


চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি 
» পাঠাবার ঠিকানা 


৬১ মট লেন, 

কলিকাতা-১৩ 
] 
I 


বধ ( আকার, *ই মার্চ, ১৯৮৬ 


' প্র্ন্লী মহাস্বেডা দেবী 


আদিত্য সেনগুপ্ত 


] লত্তর দশকে নকশালঘাড়ি উদ্ধ্ধ 
15. বিশ্ৰৰী তৎপরতা শ্বেতদস্ালে ডুবে 
EE খাবার পর মহাশ্বেত! দেবী নিরাপদ 
1: দূরত্বে ৰসে ঘখন “হাজার চুৱাশির মা” 
1৫ লিখলেন তখন অর্বাচীন বিপ্রবীরা 
রাতারাতি তাকে বিপ্লবী লেখক বলে 
চিচ্ধিত করলেন। এবং কেউ কেউ 
এমনও মন্তবা নিবদ্ধ করলেন 'ঘে 
" মহাশ্েতাতেই সৰ্বপ্ৰথম বিগ্বী, 
নাছিতা জন্ম নিল । এমন কি মানিক 
বন্দ্যাপা (ও পধস্ত পেটিবুর্জোয় 
লেখক হিসেবে ধার়িছ হয়ে গেলেন। 
মহাশ্বেতা দেবীর দোষ দেখি না। 
! পার বিপ্লধী ইমেজ তৈরি কৰে দিলেন 
অপি বিপবী়াই। ইমেঞ একবার 
তৈরি হয়ে গেলে কারুর ইচ্ছে করে না 
নেট! নষ্ট করতে । মহাশ্বেতাও তা 
করেলনি। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি 
লিখে গেলেন আদিবাশীঘের জীবন- 
দাতা নিয়ে উপস্কাস। বধেষ্ট পরিশ্রমী 
+ এবং তহুমেন্টাত্বি-আাতীয লেখ। ফলে 
: তিনিই একমাত্ৰ আমিবাণী চাস্পিয়ান 
ছয়ে উঠলেন এবং তার নিজেরও 
ধারণা হল এ বিষয়ে তিনি একজন 
রাজনৈতিক গ্রবন্জ হয়ে উঠেছেন। 
শোন! ঘায় কাতারে কাতায়ে আদি- 
বাসীর অভাব-অভিযোগ নিয়ে দরবার 
করছেন। তিনিও তাঁদের জআভাব- 


অভিযোগ শুনছেন । শুনে প্রতিকারের 
বাবস্বাপজ কি দিচ্ছেন ত; আমাদের 
জানা নেই । মাঝে মাকে দংবাদ্পত্রে 
বিবৃতিও দিচ্ছেন, সেগুলি ছাপাও 
হচ্ছে । তার এই আদিবাদী লংঙ্গি 
কাধাবলীতে কোনো সরকাবেরই থে 
আপত্তি নেই, বরং দমর্থন আছে, লে 
কারণে দেখা হাত কেন্দ্র এবং রাজা 
সরকার দহলেও তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি 
আছে। 'আঅরণোর অধিকার' উপস্তাস 
এই গ্রক্রিঘাতেই লাহিতা অকাদামি 
পুরন্ধাত অনাক্গালেই পেয়ে যায়। 
অকাদামি পুবস্কাধের চরিত্রে কেউ খেন 
বিদ্রবীর্নানা না খোজে, কারণ 
স্বনীল-শক্তির মতে! প্রতিক্রি্থার 
ধ্ৰদাধায়ীৱাও - এপুবস্কাব পেয়ে 
খাকেন। বিচারকদের চোখে স্থনীল- 
মহাশ্বেতার কোনে! আলাদা চবি 
নেই। সরকাবেরই আদিবাসী কলযাণ- 
গতর আছে, মহাশ্বেতা দে-খাতেই 
পুরস্কাঘ পেয়ে ধান। এ-সভাটি আমব। 
শেদিন ধরতে পারিনি, ধরতে পারলাম 
এই সেদিন ঘেদিন আদিবাসী কল্যাণে 
বেনরফারী কানের ছন্ত মহাশ্বেতাকে 
পন ভূষিত করা হল। ইতিপূৰ্বে 
আমেরিকায় তারত-উৎলবেও মহা- 
শ্বেতাকে পাঠানোর কথা উঠেছিল । 
ফোর্ড ফাউণ্ডেশনে় বৃত্তি. নেবার 


কর্ণাটকে ইঁ-কঃগ্রেস: হেগড়ের গদ্ত্যাগ 
এনিয়ে ফায়দা! ঢুনতে চেয়েছিল 


মুখামন্ত্রী রাদকফ হেগড়ের 
লা্খতিক পদত্যাগ থেকে কর্ণাটকের 
ই-কতগ্রণীরা ফায়দ। তুলবেন বলে 
আশা। করেছিলেন । কর্ণাটফের বান্তা- 
পাল পথদিন হেগড়ের সঙ্গে দেখা না 
হুওয়া পর্যন্ত তার পগতাগ পত্র গ্রহণ 
করবেন না একথ! শোনার পর কেন্্রীয় 
স্বর মন্ত্রী এসবি চাবন ক্ষণ হয়ে- 
ছিলেন। কারণ ই কংগ্রেসীর! চেয়ে- 
ছিল জনতার অন্বস্তিতে নিজেদের 
সুবিধা কবে নিতে । 
ই-কংগ্রেদের হিদাব এই থে, 
হেগড়ের পদত্যাগের ছয়মাদের মধোই 
জনতা লাটিতে ভাঙ্গন ধরবে । কারণ 
ছেগড়ে লিঙ্গায়েত ও ভোকালি 
লাম্প্রদামকে একসঙ্গে রেখেছিলেন, 
কিন্তু তাঁর প্রশ্থানের সঙ্গে দঙ্গে তা 
ভেঙ্গে পড়বে । দেই সুযোগে ই-কংর। 
এদের পরম্পত্ের বিরুদ্ধে লাগিয়ে শে 
করবে। 
বিন। কারণে কেন্্রীঘ মন্ত্রী কর্ণা- 
টকের ঘার্গাবেট আলড। বাঙ্গালোরে 
* কয়েকদিনের জন্ত অবস্থান করেন নি । 
বিশ্বান করার কারণ আছে চন্্শেপঘ" 


- কে লেখা হেগড়ের চিঠি ফাল হয়ে ঘা 


মুধামন্ত্রীর আফিম, থেকে এবং তা স্ব 
হয় হেতু সেখানে কিছু লোক আছে 
ধার! প্রাক্তন মৃখ্যমঙ্রী গণ রাৎয়ের 
অধীনেও কাজ করেছে। সব মিলিয়ে 
হেগড়ের ভ্রুত পদত্যাগের অন্ধ যড়ৎস্র 
পাকানো হয়েছিল। 


এখন ই-কংঘা রটনা করছে যে, 
হেগড়ে পদ্তাগ করেছিলেন কারণ 
মেডিকেলে ভতির ব্যাপারে 
কেলেঙ্কার়ীতে তায় পুত্রের জড়িত 
থাক। সম্পর্কে আর এক তদন্তে তিনি 
ভীত। 


জনতা কমাঁদের মধ বিভেদ ও 
গোলযোগ স্থত্রির জগ্ত ই-কং নেতার! 
বাক্গালোর ছুটেছিলেন ৰং সম্ভাবা 
পলত্যামীদের লোড দেখাতে কহত 
করেন নি, ॥লত্যাপ বিরোধী বিল 
নবেও। 

এদিকে রাঞ্জাপাল পদত্যাগ পত্র 
গ্রহণে বিলম্ব করার জগত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 
তাকে শাদন করে। ভারপরই 
রাজাপাল পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। 


ব্যাপারেও মহাশ্বেতার নাম উঠেছিল। 
বুজে) কাগঞ্জে মহাশ্বেতার বক্তবা 
ফলাও করে ছাপা হয়েছিল । তিনি 
থে নেননি সেট। শ্বভ্ভিতলক । তবে 
মহাশ্বেতার চরিআ-রক্ষার জন্য বুজে বঢ়া 
পত্রিকাগুলের অতিরিক্ত উৎদাহ 
সন্দেহজনক । ধেহেতু আমাদের বিশ্বাদ 
মহাশ্বেতার লেধকজীবনের ভালো- 
মন্দের লক্ষে কাগজের মালিকদের 
স্বার্থের কোনে! ঘোগ নেই। এব! 
ঘখন স্বভাষ মৃধুজে কিংবা পীযূষ দাশ- 
গুণ্ডকে বাবহার কবেন তখন তাঁদের 
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে । দেটা বিপ্লবী 
লক্তির মধ্যে ফাটল ধরানে|। বৃহৎ 
পত্রিকাগুলির উদ্দেপ্ত ঘি হয় মহা- 
শ্বেতায় তৈরি হয়ে-ওঠা বিপ্লবী 
ইষেছটাকে অটুট রাখা তাহলে তাদের 
স্বার্থের ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে 
হন্ত । ঘেহেতৃু আমরা বিশ্বান করি 
কাঝেমীস্থার্থ এ'লমাজে কোনো বিপ্লবী 
লেখককে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না। 
আমাদের চোখের লাদনে কবি বীরেজ্জ 
চটোপাধাঘের দৃষ্টান্ত আছে, তাকে 
এই পত্বিকাগুলে কোনে! ছিনই পাত 
দেস্নি। এমন কি. মৃত্তযু-সংবাদটি 


“ছাপতেও কণা দেখা গেছে । সত)ট. 


বোববার দিন এনেছে .ঘখন বৃজে “য়া 
প্রত্রিকাগুলে! বিপ্রবের প্রচারে সাহাঘা 
করে তখন তার তূমিক! নিঃসন্দেছে 
এজেন্ট প্রভোকেটারের (, উদ্দেশ্ 
রাষ্ট্রকে সতর্ক করে; দেয়া যেমন 
এককালে করেছে নকশাজ- আন্দো- 


.লনের ঢালাও চার করে। এখন 


খেমন . লমরেশ-হুনীল-র্বনু-দিবোনু- 
চক, হঠাৎ ছু নকশালপ্রেমী হয়ে 


উঠেছে, : এট] যে ফি. পি. এম তথা 
প্রস্থ, এতে; কোঁনে| নন্দেহ্‌ নেই । 
উদ্দেশ্ব লি. পি. এম এবং নক্ষশালপন্থী 


সৎ 'রুমীদেযর বিরুদ্ধে, বৈরিতাকে 
চিরস্থায়ী কর! ৷ যে-মিলন বিপ্রবেয় 
পক্ষে প্রার্থিত। 

বিস্তর জটিলতার মধো প্রবেশ না" 
করে শুধু যিল্পবী বন্ধুদের ' উদ্দেস্তেই 
নিবেদন করি লেছিন মহাশ্বেতাকে 
বিপ্লবী বলে মাধাত্ব তুলে দিয়ে আন 
ঘি তাঁকে নামিয়েই দেন তাতে 
মহাশ্বেতা কিছু বায আসে না। 
কারণ মহাশ্বেতা ফোনোদিন নিজেকে 
বিপ্লবী লেখক পরিচন্ন দেননি । ভয় 
বিপ্লবী ইমেজ হদি তৈরি করা হয়ে 
থাকে ভাব জক মহাশ্বেতা দাদ্বী 
নন । 


বিশ্রব মহাশ্বেতার। করেন না, করে 
একটি বিপ্রবী তত্ব এবং সংগঠন । 
সেদিনকার এবং আজকের পাঠকেরা 
যদি লক্ষা করেন .তাহলে দেখবেন 
মহাশ্বেতার কোনে! রচনাতেই বিপ্লবী 
তত্ব এবং লংগঠনের প্রয়োনীপ্ঘতাঁর 
কথা তুলে ধরা হয় নি। 


tts 


কুদাল কমিশন গঠনের আসন 


উদ্দেশ্য ডাইনী শিকার 


১৯০২ সালের কেব্রুগারী মাসে 
ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কুল কমিশন 
গঠন করেছিলেন গান্ধী পীন 
ফাউণ্ডেবন, গান্ধী স্থারক শিখি, অল 
ইত্ডিয়া সর্বসেরা সংঘ, আভার্দ এবং 
এদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত অক্তান্ 
সংগঠন সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য । 

ঘদিও কমিশনের টার্মদ অন্ধ 
রেফারেন্দে জয়প্রকাশেত নামগন্ধ হিল 
না, তৰু সকলেরই আনা বে, এই 
গান্ধীবাদী সংগঠনগুলি একসময়ে 
কংগ্রেন প্রভাবিত ছলেও জয়প্ৰকাশ 
নারাঘুণের সর্ধাত্বক বিপ্রবের সঞ্জে যুক্ত 
থাকার কারণে জরুয়ী অবস্থায় ইদ্দিয়া 
লরকাধের কুনডরে পড়ে । সেইজন 
এই দংগঠনগুলি এবং তাদের লগে ঘুক্ত 
বিভিন্ন ঝাক্তিকে বেইজ্জত.করার জন 
কুদাল কমিশন গঠন করা হয়। 

কমিশনের ধারা মাখা তার। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘবাকাৰি যুগ্বের মত, 
ঘাকে এ জি ঘুরানি বলেছেন ‘ডাইনী 
শিকা:' বদনামের ভাগী করতে 
পারেন। ছুবানি আরও বলেছেন, 
হাইকোটের বিচারক নিযুক্ত হবার 


আগে বিচারপতি পুরুষোদ্তম দাগ 
হুদাল রান্তস্থান প্রদেশ কংগ্রেদের 
নস্ত এবং আদ্গমীর কমিটির লডাপতি 
ছিলেন। ১৯৬৯ লালে কাগ্লেদ বিভক 
হওয়া পর বোম্বাইয়ে ইন্দিরা 
অহগামী কংগ্রেদ অধিবেশনে 
আমীর কমিটি গেল। প্রতিনিধিরা 
যোগ দিয়েছিল তারই নেতৃত্বে 

কমিশনের অগ্তত্ম আইনজীবী 
দলিত সিং আদেলও ইন্দিাপন্থী 
এবং বিরোধীদের প্রতি প্রতিকূল । 
ছরানি আরও বলেছেন, আদেল 
১৯৭৬ লালে. 'ডেৱার অব দি 
আই এ' নামে একটি বই প্রকাশ 
করেন ঘাতে তিনি বলেন ঘষে, 
ওয়প্রকাশ নাবাঘ্ণ ভারতীয় অর্থ- 
নীতিকে পযূদ্বন্ত করার পরিকল্পনা 
নিথেছেন এবং গর্বাত্সক বিপ্লবের 
আহ্বান আদলে ভারতে প্রতি- 
বিপ্লবের আহ্বান । 

এ থেকে বোবা ঘাস কলিশন 
গঠনের উদ্দেস্ত কি। দরকার়ের লং 
উদ্দেস্ত খাকলে নিরপেক্ষ বাক্তিদের 
নিয়ে কমিশন গঠন কয়া হৃত । 


ভারত বন্ধ নিয়ে গরিথ্যা প্রচারে 


দুরদর্শনের রেক্ট 


মতা গোপন ও মিথ্যা প্রচারে 
দূরদর্ণন নতুন রেকর্ড করেছে। মুলা 
বৃদ্ধি প্রতিবাদে অভূতপূর্ব দিজী 
বন্ধকে দৃরদর্পনের জাতীয় সংবাদে 


-"কোন শ্রতিক্রি)1 হয়নি” বলে প্রচার 


করা হয়েছে। 

অবন্ত আকাশবাণী এক্ষেত্রে নির্ছল। 
মিথ্যার আশ্র্র নেক্গনি। তার! 
বলেছে বন্ধ আংশিক সফল। তারা 
এমন কি বিদ্ধে পি নেত! মদনলাল 
খুরানার দাবী বন্ধ লফ্ষল হওয়ার 
কথাও প্রচার কবেছে। 

কিন্তু রাজীবের প্রি বিবিসি 
সংবাদ দিয়েছে থে, বন্ধ “প্রা সম্পূর্ণ" 
এবং গ্লাত্রতিক কালের মধো অন্ততম 
সফল বন্ধ*। লাঠিচালনার কথাও 
ভাবা জানিয়েছে। হিবিদি আরও 
বলেছে, অফেজে বাপগুলি পালাখেন্ট 
হাউসের কাছে লারিবদ্ধভাবে 
স্বাড়িঘ়েছিল। 

পরদিন লংবাদপদ্জের রিপোর্টে 
বেরোল তে, বন্ধ প্রাহ-সম্পূর্ণ, দাবা 
দিল্লীতে মহিলা সহ ৩:০ জনের বেশি 
পুলিশের লাঠিচালনায় আহত এবং 
১৬৫টি বান ক্ষতিগ্রস্ত । সাতসফালেই 


ভি টি সির পুথে! বাদ রাস্তায় বেরিয়ে - 
শড়ে। কিন্তু তাতে ' কেবল: ছিল 


পুলিশ, বাত্রীর লংখা ছিল খুব কছ। 
বর্ষার আবহাওয়ার অন্ত প্রতিবাদ- 
কারীর! 
বেরোতে পারেনি । 

লোকে এখনও একেবারে বরকে 
দত ভাড়া বাড়ানোর থাকাটা 
বাদলাতে পাবেনি। "আগেকার ৩, 
পরমা, ৪" পর্দা, 9৫ পরল ও ১ 
টাকার টিকিটের জন্তু এখন লাগবে 
যাকে ৫* পঞ্ছলা, ১ টাকা, ১৫০ 
টাকা ও ২ টাকা। 

অধিকাংশ ঘাত্ী ৪* পয়লার 
টিকট কাটে, এখন থেকে ঘা ১ টাক! 
দিয়ে কাটতে হবে এবং থেহেডু 
অনেককে গল্তবো পৌছতে একাধিস 
বাদে উঠতে হয় তাই প্রত্যেককে 
মালে ৫* থেকে ১৫* টাকা! আঅভিবিত 
“বায় বহন করতে ছবে। 

এই অবস্থাঘ বন্ধের ডাকে ঢ-- 
বাধাঘণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাড়া ছি: - 
ছিলেন। মিখা। প্রচার করে দয়“ 
{ক এ লজ চাপা দিতে পাবে? 


বেশি সংখ্যায় রাস্তা 


অন্ধকারে মাশার আলো 'কোনি' 


মিহির আচার্য 


হিন্দি-শিনেমার আগ্রাসন আঞ্চ- 
লিভ দিনেমা-শিল্পে নাভিশ্বাস ঘনিচ্ে 
তুলেছে। এই অবস্থা থেকে বাঙল। 
সিনেমাও উদ্ধার পায়নি । সা্প্রতিক. 
কালে বাঙলা! ছায়াছবির লক্ষাহীন 
হাল দেখলে লক্জাই , পেতে হয়। 
ছিন্দি-সিনেমার পিছনে হিন্দিওয়াল] 
সয়কারের থে মদত আছে মে-সতাটাকে 
স্বীকার করছেই হয়। আঞ্চলিক 
নুরফারগুলিত ভভেচ্ছাও ঘে সব সমর 
স্থানীয় শিল্পকে বাচিয়ে রাখতে 
পারছে তা লঘ। 

সমস্তাটা আরে। ক্ষীণ হচ্ছে খন 
দেখা যায হঠাৎ! কিছু. প্রৰোজক- 
পরিচালক এলোপাখাড়ি ছবি করে 
ঘাচ্েন)- কোনটা হয়তো! লেগে 
খাচ্ছে কোনোটা লাগছে না। 'পক্' 
কী কারণে লেগে গেঁল তে| 'বব্গন্থধ' 
আর লাগল ন1। বাটা এমন 
হয়েছে হালকিল এমন লব ছবি হচ্ছে 
ধার না-তাছে বিষরমাহাস্া, না আছে 
পরিচালনার নৈধুপ্য। তরণ মু 
দ্বার মতে। গল? ? পরিচালক 
করোটি ছবিতে নার: খেয়ে উন শরির 
বঃন্ধিতে বিয়ে গিয়ে 'ভানবাসা 
ভালবালা' তুলে হালে পানি পান.। 


হলেও বৃহতরর ক্ষেত্রে গরিব মাহুধের 
জীবনযু্ধ এবং. প্রতিষ্ঠা লাড়ের 
মর্ধান্তি আঁলেখা এখানে চিত্রিত 
হুথেছে। বড়লোকের সমাজে গরিব 
প্রতিভার লড়াই এমনি তীব্র এবং 
বান্তব। ক্ষিতীশগার মতে! মুটিমের 
বিবেকবান কোচ, আছেন বলেই 
সম্ভবত গরিব প্রাতি্াবানয়া কিছু 
স্বষোগ পান। bl 
পরিচালক সরোড দে এলো- 
পাখাড়ি ন! ছুটে স্থিধলক্ষো এ-লতা- 
টাকে সোছানজি বিদ্ধ করেছেন) 
একেক, লমণ্জ মনে হয় ঘন্বটি বড়ই 
সরনীকরপ হয়ে গেছে] দশকদের 
চিন্তার জন্য কিছুটা অবকাশ রাখতে 
পারলে ভালো হৃত । +! 
কোচ.-চরিদ্রারোপে লৌমিত্র চট্টো- 
পাধযাদ আমাদের বিস্মিত করেছেন। 
তীয় চরিত্রায়ণ ছবি বিশ্বাসকে শ্রবণ 
করিয়ে দেয়। আজ পন্ড নৌঁনিতের 
এটিই শ্রেষ্ঠ: অভিনগ্ন বললে তুল হয় 


এনা । কৌনিক চরিতে নবাগত পর্দা 
. বন্দ্যোপাধ্যায় নপগ বশ্বালযোগা এবং 


আধারিক।. কাহিনী মতি নঙ্দীঘ। 
ছবিটি বিভিন ইস-কলেছে ছাদের 


দেখানোর অন্ত সরকায়ের কাছে 


ঘালফিল বাডন্ ছৰি৷-.মেছে "স্যাম দাৰি করছি? 


ভুলেই খেতে হয় এদেশে প্রমথেশ 
বঢ়া, নীতীন বস্তু, দেবী বসু প্রমুখ 
লন্ধকীতি পরিচালকর! সারা ভারতকে 
তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন 

এমন ভুল পরিস্থিতির মধ্যে 
হঠাৎ নতুন কিছু দেখে আশার ঝিলিক 
ফুটে ওঠে। গর্ববোধ করি। সরোজ 
ছে ‘কোনি' এমনই জবি -ধা আবার 
নতুন করে বাওল। ছায়াছবির হৃত- 
গৌরবকে পুনরুদ্ধার করল ।.‘নয্রসানী' 
নামের আড়ালে এরাই একদা 
এঘেচমাস্টার' উপহার দিয়েছিলেন। 
কোলো স্তাকাদি নয, প্রেমের কাদুনে 
নয়, লাতারকে দূখ্য বরে সুইমিং 
ক্লাবগুলির স্বণা দলাদলির শিছনে 
কর্ঠাবাক্তিদের বে নোংরা রাজনীতি 
পরিষ্ফুট হয়েছে, বলতে গেলে এদেশের 
লধত্বরের খেলাধুলার অধ:পতনের 
হলে এই নীচ বাঁজনীতি । ক্ষিতীশগার 
মতে! কিছু সং কোচ, আছেন বলেই 
কোনি-র মতো গরিব মেয়ের! প্রতি- 
যোগিতায় সাঁফলা অর্জন করতে 
শাধেন। বস্তুত 'কোনি'র কৃতিত্ব 
অর্জনের বিক্ষদ্ধে প্রতিক্রিঘ্রাীল 
চক্রান্ত এনং প্রতিবন্ধকতা গুলিকে 
খোলামেলা গেখালে। ছুথেছে 
ছবিতে । জাতীয়তাবোধ কিংব। 
ছেশগ্রেঘ যে গোঁিকোন্দলে বিষাক্ত 
ছুয়ে উঠেছে দে-লঙিণামও এখানে 
প্রকট । বিষয় এক্ষেত্রে বেলাধুল। 


অনুরাধা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


জমিদার নন্দিনী অবস্থার, ফেরে 
গরীব ছুঃখিনী । তারই নাষ অবহুৱাধ।। 
তাকে কেন্ত করেই বত ঘটনা । শরৎ- 
চন্তের গল। আবেগমধিত ঘটনার 
সছিবিশে ছবি সহজেই জমে যায। 


চিত্রনাট্য ও ষংলাপ রচনা করেছেন - 


মনোজ মিত্র । পরিচালন! করেছেন 
ঘাত্রিক গোষ্ঠী । ভাবাবেগকে রীতিমত 
এরসে॥ট কর। হয়েছে। ্ 
জমিদার দেনার দায়ে জমিদাযী 
ছারিরে বর্তমানে শিম্বে পন্ধু। তার 
ছেলে গুণডাদী করে জমিদারের অধি- 
কার ফিরে পেতে চায়। কিন্তু যেয়ে 
অঠরাধা ছুরবস্থার সংগে মানিয়ে নেয় । 
এখন ছে ওমিদার, লে প্রয্াত। তায় 
চোট ছেলে জমিদারী দেখতে গ্রামে 
আসে। মাতৃহার৷ ছোট ছেলেটিকে 
মে লিয়ে আসে লংগে। ঘটনাক্রমে 
কুমারী অছতাধার এক অন্ভুত অপতা- 
ছেহ আগে এই নতুন জমিদারের 
ছেলেটির প্রতি । ছেলেটিও মারের মত 
অনুয়াধাকে দেখতে থাকে। থে 
জমিদার অস্রাধাকে বিতাড়িত করতে 
আলে অন্ডের সুখের অসত] খবর পেয়ে, 
মেই যখন দেখে অছরাধ) তার মাতৃ 
হার। সন্তানকে বুকে করে নিয়েছে, 


তখন তাঁর ভুল ভাঙে। এই সংগে 
অনেক নাটঙ্ধীয় ঘটনা এসেছে, কিন্ধ 
মূলকৃথা এই । শরৎচন্দ্র এই দহাছুভূতি 
মাখা মানাবক মমতা চবিতে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে - এটাই বড় কথা । দিও এট। 
স্বীকাধ, ভাবাবেগের রাশ একটু টেনে 
রাখতে পারলে প্রশংপাটা কিনু বুদ্ধি- 
দীপ্ত হয়ে ওঠার অবকাশ পেত কিন্ত 
তা হয়নি। 

হ্রদের আবেদনটা বেশি বলে 
অনেক দর্শক হয়তে1 উৎলাহিত হবেন। 
ছবির অবন্তই এট! পঞ্জিটিভ দিক 
এবং শরৎকাছিনীর মোক্ষম বৈশিষ্ট্য । 
লৌদেন্দু রায়ের শাদাকালে। ফটো 
প্রাঙ্ধী বন্দ নয়। রমেশ ধোশীর সম্পা- 
দনাও নিন্মনীয় নগর । রবীন ব্যানাণীর 
সংগীত পহিচালনাও মোটাদুটি। 
রক্ষিতার একটি নাচগানের দৃষ্ত ৰড 
মামুলি। খুন মুখা নাম ভূমিকায় 
স্বজতিনয় করেছেন, যদিও অনেকসময় 
তাৰ গ্ৃতিবিধধি আড়ষ্ট লাগে। রঞ্জিত 
মন্তিক্ক, সতীহ্ন ভট্টাচার্য, হত্রতা 
চাটা সত্ভিনয় করেছেন। একটি 
টাইপ চরিত চদৎকান্ধ ফুটিয়েছেন 


-কালিপদ চক্রব্ত। শৈলেন মুখার্জীর 


অভিব্যক্তি নিপুণ। বাঃ উৎপল ও 
শৰিত ভর অভিনয় চোখে গড়ে । 


জাতীয় নেতৃত্বের অপরিণাম- 
ছিত! ও স্বার্ধৰাদিতায় কারণে ১৯৪৭ 
সালে - দেশবাবচ্ছেদ। ফলশ্রুতিতে 
শুধু বাংলার সমান্জীবলে নান। 
অসামাজিক কর্ম 'দংঘটিত হচ্ছে না, 
সার! ভারতবর্ষেরই যায সেই দীর্ঘ- 
স্থানী--সংকট ও ক্ষতির কারণে আজ 
দিশাহারা "তাই সস্বাধাৰ্বেধী হয়ে 
আজ তারা সান্্রয়ায়িকতার়, 
বিজ্ছি্তাবাদে মত হয়ে উঠেছে। 
সাহিতাকর! গল্প, উপন্তাস, নাটকে 
সেই পথলান্ত কৃটিল আবর্তে গড়া 
মানুষের নান! কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। 
“ঘুমন্ত পৃথিবী একটি সেই জাতীয় 

নাটক। আলোচা নাটকটিতে দেশ- 
ভাগেরই পরবর্তী সময়ে চুরি, ছিনতাই, 
ব্বাহাজানি প্রদৃতি সংঘটনের মাধামে 
দেশের সামাজিক অবস্থা আংশিক 
প্রাতিকলিত হয়েছে । এই লব অসামা- 
জিক কর্ণের এক প্রধান হোতা বিজ্ঞ 
শালী হয়ে দেশনেবার দুখোশ পরে 
আইনসভার লহশ্ড এবং রাজনৈতিক 


-নেতায় স্বপান্তরিতত হয়েছেন) তার 


পরিণতি কী ঘটে, নাটকটির তাই 
প্রতিপান্ড। 

গত বুধবার ১৯শে ক্ষেত্তায়ী 
রঙ্গনার স্কুল অব উপিক্যাল মেভি- 
দিনের কমীবৃদ্দ তাদের প্রতিষ্ঠা 
বাছিকী ও পুনফিলন উৎসৰ উপলক্ষে 
নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটি 


থখোচিত সম্পাগন) হগনি। তাই 
পরিণতিতে ভাতৃহত্যার মনত করুণ হত 
দর্শক মনে রেখাপাত করছে পারেনি; 
পরিচালনগত ক্রটিও অনেক রয়েছে 
স্বামীপুত্র হারা ননী ম্দূর্ণ অনান্য 
অপ্িচিদ্ধের আশ্রয় লাভ করে থে 
আচরণের অভিবাক্তি প্রকাশ করেছেন 
ত! নিতান্তই অবান্ডব। নাটকের 
খলনায়ক বিজ ওরকে বিলিন বস্তুর 
চরিত্রে স্বঅভিনত্র করেছেন ডাঃ 
গোবিন্দ লাছা। বিজ্যের রূপমঙ্জা 
যথোচিত হখনি। কিন্তু বিপিন বসুর 
ভুমিকা তিনি লাবলীল অভডিনয 
করেছেন। বূপসজ্জাও ধধাধথ। খল- 
চরিত্রের অভিব্যক্তি এবং নেতৃহুল5 
ব্যক্তিত্ব ও মেকী মযাদাবোধ, অহস্কাএ 
মতেই তার চরিত্রে আতপ করতে 
পেয়েছেন। অধ্যাপক সতোন রায় 
চয়িত্রে তপন মুন্সী, বাঞার চরিত্রে 
সবল কু এবং মহন চরিত্রে চিন্ময় 
চৌধুয়ী হখাযখ। অন্তান্ত চরিত্রে 
যোটামুটি স্থ্ভিনয় করেছেন সুধা 
চৌধুরী, দিলীপ চ্যাট প্রস্ুর গাছুনী 
প্রভৃতি । নারী চরিত্রে স্বজ্ভিনয় 


করেছেন মনোরমায় ভূমিকায় মালতী. 


চৌধুরী, লায়লী চরিত্রে পপিতা 
গাছুলী । আবহসদীত এবং আলোক 
সম্পাতের কাছ মোটাঘৃটি ধখাবখ। 
নাটকটি পরিচালনায় ছিলেন অনিল 
সরকার । 


নতুন মানুষ 
বিশেষ প্রতিনিধি 
এই ফেব্রুয়াধী যোগেশ মাইমে 

*প্রজ্ঞাতীথ* মঞ্চস্থ করল রাধারমণ 
ঘোষেয় “নতুন মাহুৰ” । নাটক 
নির্বাচনে নতুনত্ব ন| -থাকলেও 
সামাজিক প্রগতিবাদী নাটক মঞ্চগ্থ 
করার প্রশ্বাস অবশ্তই প্রশংসনীয়। 
অভিনয়শিল্লীদের মধে। অধিকাংশই 
হয়ত নিয়মিত অভিনয করেন না। 
তৰুও চৱ্িত্ৰ চিত্তণে তুহিনের ভুমিকায় 
স্বপন কর শুদ্ধ করেছেন দর্শকের । 
এছাড়া গোছেন্ছা চরিত্রে পরিচালক 
গৌর প্রীদানী এবং ভাড়া মিড্রেব 
চরিত্রে. স্বপন রুত্রের অভিনয়ও 
উল্লেখযোগ্য । তপার ভূমিকায় তপন 
ভট্টাচাধ সম্ভবত নিজেই লক্জিত 
বারবার সংলাপ ভুলে হাওয়ায়। 

হজনৈক কান্ত অথলোভে বন্ধ 
হৃদত্কে গুপ্তহত্যা করে চাড়া মিত্র 
নামের 'আঁড়ালে সমাজে প্রতিষ্ঠিত । 
শুধু 'তাই নয়, লে বর্তমানে এদ্বজন 
লমাজনেবীও বটে! গোয়েন্দা পুলিশ 
বন্ধু বিজন চৌধুরীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক 
সন্দেহে বৃকীর রাতে কোলের মেরে 
লমেত স্ত্রী লর্যঞ্জলাকে বাড়ি থেকে 
তাক্ষিরে দেশ কান্ত। ছেলে তুহিন 
এক চরিত্রহীন লম্পট মাতাল, থে 
মানবের ছুঃখে ভুকরে কেঁৱে ওঠে 


, 
দর্পণ । শুক্রবার, এই মার্চ, ১৯৮৬ 
বারবার । ছেয়ে বাবলি টি নামে এক 
পতিত, বে তথাকথিত দমাঙ- 
বিরোধীদের কৃতজতা ও সং বিবেকের 
স্পশে এবং নতুন নাস্তঘ তপন ওরফে 
তা প্র হী জেছে ফিরে আসে 
সমাছে। তিছা এখন বাবলি, 
আন্পগোপনকাথী ( ডাক্তাবের 
ছল্পবেশে ) রাজনৈছি ক কম অনিরন্ধর 
প্রেমে পড়ে বাবলি ছুট দ্বাড়া মিতের 
তীব্র প্রতিহন্বী অনিরুদ্ধর প্রতি হিংদঃ 
চরিতার্থে জন্য এন্সগ্রাতে পকেটমার 
চডকের হাতে টাকা দিতে অপহরণ 
করানে; হু বাবলিকে। ধর্ষণের 
অপেক্ষায় বাবলি। এমনি অবস্থাগ 
হৃদয়ের চনুনামে গোছেন্না বিজন ও 
চড়কের তৎপরতায় অনিরুদ্ধ ও তপন 
খুদে পা বা'লিকে হাত পা বাধ, 
অবস্থায--খুলে পড়ে রহস্ত বাপের 
হাতে মেহের ধর্ষণ_ বন্তুপাত হয ন্তাড: 
মিত্রের আকাশে । নিজের পিস্তলের 
গুলিতে মাথ! একোড় ওফোড় তয় 
স্কাড়া নিত্রের। অনুতপ্র তপন, চড়ক 
ও তুহিন শপথ নেয় নতুন মানুষ হয়ে 
হাচার-_এই হল নতুন মাহুষ ৷ 


ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় 


ওয় পাতার পর 


বল! হত্রেছে। আসামের জনসংখার 
শতকরা ৮* ভাগ ভনগণ অন্ত 
শ্রেণীর এবং এরাই আলামকে গড়ে 
তুলছেন। অর্থনৈতিকভাবে অন্ত 
এবং শোষিত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে 
রয়েছেন শতকর। ২, গন তপশিদী 
জাতি ও উপজাতি, শতকরা ৫২ জন 
অন্তান্ত অনন্ত শ্রেণী, ৪৫ লক্ষ চা 
বাগিচার কর্মী, নেপালী ও তখাকখিত) 
‘মিঞা’ ভারতীয় দৃসলমান, সবুজ 
আসাদকে গড়ে ভুলতে ধাছের অবদান 
রয়েছে । 

সংয়ক্ষণ দাবী সমিতি তাদের 
অভিযোগের লদর্থনে নিক্বোগ সম্পর্কে 
লরকারী তখোর সাহাঘো দেখিয়েছেন 
থে, রাজ্যে শতকরা ১৭ ভাগ বর্ণহিস্থু 
বাকী ৮৩ ভাগ অন্ত জনগণের 
বিনিময়ে চাকুরী ক্ষেত্রে সিংহভাগ 
দখল কে রেখেছেন। তার] প্রপ্ন 
করেন, চাকুরী ও শিক্ষার গ্তাদা স্থযোর 
থেকে ঝার। আনাচের আলল নিম।- 
তাদের বঞ্চিত কমছে বিদেশীক)? 
না ‘আদি অনমীগা র দাবীদার কনৌ 
থেকে আগত বর্ণবিনুর।? 

প্রাচীন আতিপ্রথা ও বর্তমান 
সমাৰ্ধ আীবনে এর প্রভাৰ সম্পক 
ইন্তাহাঝে দেশের শাসকগোজীর বণ- 
হিন্দু নেতৃত্বকে অভিযুক্ত করা ধুর। 
আসামের বর্পহিন্দুরা দেশের এই 
"শাসকগোষ্ঠী সঙ্গে অতাত করেছেন 
বলে ইন্ডাহারে উল্লেখ কর! 
হর 

[ মগশক্ি) 







|. গপ ॥ লুরুবার, ৭ই মার্চ, ১৯৮৬ 


i 


, বন্ধরুদ্দীন উমর 


বর্তমানে শরীরর্চ্জা কেন্্র অপেক্ষা 
‘অধ্যয়ন গ্রপ. অথবা লাহিতাচ্চা 
{ কেকের মধ্োই ছাত্রযুবকয়া সমবেত, 
হতে আগ্রহী হয় বেশী এবং লেজনা 
মেগুলিকে লাম্রাদ্যবাদীর! স্বাভাবিক- 
ভাবেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে 
এবং তাদের মাধ্যমে বিভ্রান্তি তির 
চেষ্টা করে থাকে। 

অধ্যয়ন গ্রুপ ও সাহিতার্চা 
কে্ন্মগুলিতে প্রধানতঃ ছাত্র এবং 
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{ অর্থাৎ চাকরী অধবা নিদিষ্ট ব্যবলা 
বাণিজ্যের সঙ্গে তাঁরা সম্পরকহীন। 
কিন্তু নিদিষ্ট চাকরী, বিশেষতঃ 
শিক্ষকতার নিযুক্ত কিছু সংখ্যক বাক্তিও 
এখন আমাদের বেশে সাশ্রাঙ্যবাধী 
তৎপরতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
₹ সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে 
। প্রধানতঃ গবেষণা নামক এক ধরনের 
কাজকে কেন্্র করে। বািলাদেশের 
£ 'অনগশের রালনৈতিক। অর্থনৈতিক, 


লামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক - 


_ ইত্যাদি বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা 
ধরনের জরীপ আছ এখানে এক 
সাধারণ ব্যাপার । এই সব জরীপ 
দূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের, এবং 
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অথবা শশিক্ষক 
বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই পরিচালিত 
হচ্ছে। সাম্রাজাবামী অর্থ দাহাব্যপুউ 
“ছোট বড়ো সংস্থা এরা গঠন ও 
পরিচালনা করেন এবং এগুলিকে কেন্ত 
করে উচ্চ শিক্ষিত মহলে সাাঁজাবাদের 
অনুপ্রবেশ বেশ নিশ্চিন্তে ঘটে খাকে। 
সাম্রাজাবাদ বিরোধী আন্দোলনের 
ক্ষেত্র হিনেবে বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি 
অতীতে কান করেছে সেগুলিকে 
এইভাবেই অকেজো করে রাখার এক 
গভীর চক্রান্ত এখানকার শিক্ষা- 
'প্রতিষঠানগুলির অভ্যন্তরে কার্যকর 
হচ্ছে। এবং আপাতদৃষ্টিতে সম্মান- 
জনক অনেক ব্যকিও কনসালটেলীর 
নামে এই সব তৎপরতার সঙ্গে 
নিজেদেরকে জড়িত রাখতে ছ্ষিধাবোধ 
করছেন ন1। 
পৃধিবীর বিভিঙ্গ দেশে পত্রপত্রিকার 
মাধ্যমে সাম্রাঙ্গাবাদী ত২পরতা খুব 
স্থবিদিত। বাঙলাদেশেও একাধিক 
দৈনিক পত্রিকা এবং 
= সাপ্তাহিক ও লাময়িক পত্রিকা যে 
বিভিন্ন সাম্রাঙ্যবাদী স্বত্ত, বিশেষতঃ 
মাকিন দুত্র থেকে অথ প্রাপ্ত হয়ে 
থাকে একথা পাকিস্তানী আমল 


রাখার ' 


তা নর়। এদের অর্ধ মাহাত্য করা 


বার, মাঁধাণে, : যেগুলির মধ্য 


ততোধিক 


অবস্থান ও তৎপরতা 


থেকেই সাধারণভাবে জাল1। কিন্ত 
তা হলেও বর্তমানে পত্রিকাকে কেন্্র 
করে সাম্রাজ্যবাদী তংপরতা 
নিঃসন্দেহে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। 
ব্যাঙএর ছাতার মতে! গলিয়ে ওঠা 
অনংখ! পত্র পত্রিকা এখন বাঙলা- 
দেশের প্রচার ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 
ছড়িছে রয়েছে । এগুলির মধ্যে কিছু 
সংখ্যক আহ্পাতিকভাবে বেশী 
সরকারী বিজ্ঞাপনের সহায়তা লাভ 
করলেও অধিকাংশের জাখিক উৎস 
আপাতদৃষ্টিতে অজ্ঞাত। 

এইভাবে প্রকাশিত পত্রপত্জিকা- 
গুলি, বিশেষতঃ বেশ কিছু সাধ্যাহিক, 
সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নানা ধরনের যৌন 
বিকৃতি ও পশ্চাদমুখী চিন্তাধারার পুষ্ট 
সাধন করছে ও প্রসার ঘটাচ্ছে, প্রায় 


বাতিল হয়ে যাওয়া কিছু ধ্যায় 


ধারণাকে টিকিয়ে রাখতেও লাহাষা 
করছে। এবং এগুলি শুধু বে 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছাত্র ঘুবকদের মধ্যেই , 
প্রচারিত হচ্ছে তাই নহ, অয় শিক্ষিত: 
শ্রধিকদের একটি অংশও এগুলি ক্রয় ও ; 
পাঠ করছে। 

- এই পত্রপত্রিকা সমূহের প্রত্যেকটি ; 
বে সরাসরি কোন লাান্যাবাধী দেশের . 
দূতাবাসের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে 


হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের সামাজাবাদী 


উপরোক্ত সাহাবা শুধু পত্রিকা" 
গুলিই পাচ্ছে না, অস্থ ধরনের অনেক 
সংগঠনও যে তা লাভ করছে সেটা 
আমরা পরে দেখবে] । 

কিন্তু এই পত্তিকাগুলিকে সাম্রাজ্য” 
বাদী সাহাব্য প্রদানের উদ্দেশ্য শুধু 
শিক্ষিত মধ্যবিত ছাত্র যুবক ও 
অন্তান্তদের এবং শ্রমিকদের একাংশের 
রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত ও 
বিপথগামী করার মধোই সীমাবন্ধ 
নেই। এর অপর একটি উদ্দেন্ত হলো, 
যাদেরকে এই সাহায্য দেওয়া হয় 
তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের লপক্ষে 
গোরেন্দাগিরি ও রাজনৈতিক তৎ 
পরতার লিপ্ত রাখা । 

এ শ্রদঞ্গে পুস্তক প্রকাশনার কথাও 
এলে পড়ে? নন্ত্রতি বাওলাদেশে 
সাম্রাজ্যবাদী সাহাবা সংস্তাগুলি একে 
একে প্রকাশনা ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। 
তাক, গণস্বাস্য কেজ্ ইত্যাদি 
ইতিমধ্যেই এদেশে কিছু লংখাক 
পরিচিত, এমনকি “‘লন্ধপ্রতিয” 
লেখকের গ্রন্থ প্রকাশ করছে এবং 
তাদেক্স এই প্রকাশন! ব্যবসাকে আরও 


। বাঙলাদেশে সাত্রাজ্াবাদের 


সম্প্রসারিত করার আস্বোজন করছে । 
অনেকেই, বিশেষ করে সম্পকিত 
লেখকদের মধো ধার! এ লব বিধয়ে 
তেমন চিন্তাভাবন! করেন ন! ও খোজ 
খবরও রাখেন না, মনে করতে পারেন 
বে একটি প্রকাশনা সংস্থা, তা সাম্রাজা- 
বাদী হলেও, কিছু ধায় আসে না। দে 
রকম কোন প্রকাশন! সংস্থা কর্তৃক গ্রন্থ 
প্রকাশ একটি নিবীহ ব্যাপার। কিন্ত 
আমল ব্যাপার ধে তা নব সেটা 
আমরা তাদের অস্ত নব তংপরতার 
ক্ষেত্রে দেখেছি। এক্ষেত্রে ঘে বিশেষ 
ক্ষতি দাধিত হয় তা হলো এই 
সব প্রকাশনার মাধ্যমে সাহাবা সংস্থা- 
গুলি নিজেদের জগ্ত একটা নিয়ীহ ও 
হন্মানজণক অবস্থান গড়ে তোলে। গ্রন্থ 
প্রকাশনা ও লেখকদের সঙ্গে সম্পর্ককে 
ব্যবহার করে তার! নিজেদের এমন 
একটা ভাবমৃতি গঠনের চেষ্টা করে যা 






মোট দুঘটনায় নিহত ৪ আহতদের জনা 


অকস্মাৎ দূর্ঘটনায় পতিত আহত বা নিহতদের পরিবার যে আধিক দুর্গাতির মধ্যে পড়েন, তার আংশিক 
নিরসনের জন্য লরকায় বি(ভ্গ রকমের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা চালু করেছেন । এর মধ্যে ররেছে, (ক) আঘাত করে 
* গাড়ি পালিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ, (৫) দোববিচার নিরপেক্ষ ক্ষতিপূরণ, (গ) দোষবিচার ডিত্তিক ক্ষতিপূরণ ও 
(৭) মোটর ভেহিক্ল্দ আ্াকলিভেস্ট বেনিফিট স্কিম । ক-এর ক্ষেত্রে ঘটনার একমাসের মধ্যে মহকুদা শাসকের ' 
কাছে (কলকাতার ক্ষেত্রে ডি. সি. ট্রাফিক লালযাজার -কলকাতা-১) ফরম্‌-এ ঘরখান্ড করতে হবে) দরখাস্ত 
ধরছ্‌ বিনামুলো মহকুমার মোটরযান বিভাগ ও কলকাতার হলে ওপরের ঠিকানায় পাওয়া ধাবে। খ-এর ক্ষেত্রে 
দুর্ঘটনার পতিত ব্যক্তি আহত বা নিহত প্রমাণিত হলেই টাকা পাওয়া যাবে । কলকাতায় 
রোড, কলকাতা এবং জেনার ক্ষেত্রে জেল! উ্রাইবুনালের অফিসে এ অন্ত নির্দিষ্ট ফরমে, দরখান্ড করতে হবে । 
পে) পূর্বোক্ত ট্রাইব্যনালের কাছে কম্প-এ করছে-৬ মালের দবে/ দরখান্ত করতে হবে| (ঘ) এই পরিকল্পনায় 
মোটর দুর্ঘটনা ছাড়াও হের দুর্ঘটনার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবায়কে বহু আক সাহাব্য দেবার বাবস্থা হয়েছে। এই 
ক্ষেত্রে ধরখান্ত জম! দিতে হবে যে খানার অধীনে দুর্ঘটন! ঘটেছে সেই থানার । 


| আই দি এ-১০৭/৮৬, 





তাদের আদল চরিত্র ও ত২পরতাকে 
আডাল করার কাজে ব্যবহৃত হন্। 
বলাই বাহলা, এই ধরনের প্রকাশন 
ক্ষেত্রে তধাকথ্ধিত প্রগতিশীল লেখ করাই 
ছন তাদের লক্ষাবস্থ । 

১৯৭২ দাগ থেকে বাওলাদেশে 
একের পর এক অনেক নাট্য দংস্থা 
গঠিত হয়েছে। এই সম্থাগুলির 
মাধ্যমে নাটাচর্চা এদেশে হত প্রসার 
লাভ করছে এমন আর পূর্বে কোনদিন 
ছিলো না। বিদেশী নাটক অবলম্বনে 
লিখিত নাটক এই সব সংস্থার ধারা 
মকস্থ হচ্ছে। পাকিস্তানী আমলে 
নাট্য ক্ষেত্রে যে শূন্যতা বিরাজ করতো 
এই নাটা দংস্থাগুলি এখানকার সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে দে শূনাতা অনেকাংশে পূরণ 
করলেও এর প্রাথমিক পর্দায়ের 
অগ্রগতি এখন ম্পষ্টতঃ রুদ্ধ হ্রেছে। 
একথা অবশ্য লত্য যে, এই সংস্থাগুলির 
মাধামে ঢাকায় এবং অন্তত্র বেশ কিছু 
সংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রী ও বিভিন্ন 
ধরনের নাটাযকর্মী সৃষ্টি হয়েছে এবং 
নিজ-নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা বধেষ্ট দক্ষতাও 
অর্জন করেছেন। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে 
অগ্রগতি সব্বেও নাটক রচনার ক্ষেত্রে 
কোন অগ্রগতি নেই বললেই চলে। 


ক্ষতিণুরণ বাবদ! 


॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ | 


॥ সাত ॥ 
উপরস্ক সেখানে প্রঙ্গতিশীলভার অন্ত- 
বালে প্রতিক্রিয়াসঈীল ও বিত্রাস্থিসূলক 
উপাদানের আধিকা নহছেই লক্গীর। 

এই পরিস্থিতি সির অন্তণ কারণ 
নাটাকর্মীদের বিশেষতঃ নাটক রচফিতা- 
দের দৃষ্টি অর্থ এবং অগ্তান্ত সুযোগ 
হ্ববিধার গতি নিবন্ধ হৃওয়া। এই 
স্থযোগ ন্ববিধাগুলি লা করতে ছলে 
প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে ধরনের 
নাটক রচনা কর দরকার দে ধরনের 
নাটকই এখন রচিত হচ্ছে। এগুলি 
মকায়ন থেকে শুরু বরে সংস্থাগুলির 
অন্তান্ট ব্য ও নাটাকর্মীদের সুযোগ 
স্ববিধা বৃদ্ধিয জন প্রবোদনীর অ কিছু 
বেসরকারী লংস্বা যোগান দিচ্ছে ॥ এই 
পত্র ধরেই সান্রাজ বাদী সংস্থা গুলিও 
সৃম্পকিত হচ্ছে নাট্য লংস্বা ও নাট্য 
কর্মীদের মঙ্গে । এই লব যোগাযোগ 
ও সম্পর্কের সাধারণ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ 
অন্যান্কদের ক্ষেত্রে যা এ ক্ষেত্রেও তাই। 
এর ফলেই আমর! দেখি বে এ'নের 
মধ্যে অনেকেই দাহাজ্/বারবিরোধিতার 
কথা বললেও কার্ধত: তার! সান্রান্্য- 
বাছী সংস্থাগুলি খেকে লাহাধা পহযো- 
গিতার বিরোধী তে! ননই, উপরন্ধ তা 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


১নং কিরণশঙ্কর যায় 





Regd No. WB/CC-32 


বাঙলাদেশ 
১ম পৃষ্ঠার পর 
লাভ করতেই আগ্রহী । সাহ্রাদাবাদ 
যে জাল এদেশে বিস্তার করেছে তাতে 
“এভাবেই নাাবর্মীরা আবদ্ধ হচ্ছেন 
যদিও তাদের সংখা! এখনো পর্ধম্ভ 
“তেমন অধিক নয্ন। কিন্তু বর্তমান 
সংখ্যা অধিক না হলেও এই প্রক্রিয়াটি 
রী থাকলে তাদের সংখ্যাও থে 
ক্রমশঃ এবং ভরত যৃদ্ধি পেতে থাকবে 
তাতে সন্দেহ 'নেই। এই প্রবশতাই 
খন নাটাক্ষেত্রে লক্ষণীয় । 

বাত্তবতঃ বাগলাদেশে এখন উপ- 
রোজ সংস্থা ও লংগঠনসমূহ ছাড়াও 
লব যরনের ক্লাব, পাঠাগার, সিনে ক্লাব 
ইত্যাদিই পাহাজ্যবাদী তৎপরতার 
"আওতাতুক্ত হয়েছে এবং মধ্যশ্রেণীতুক্ত 


স্বুবক যুষতীয়া অশ্ুলিয় শ্রতি জাই - 


স্বচ এবং শক্তিশীপী করছেন. 

' ফিন্ত 'এধালেই ক্াঁহিতীয় শেষ 
নর । বেসরকারী মহলে 'শাহীজ্যাবী্দের 
ঈব 'খেকে শত্ধিশীলী দাধস্থীন হচ্ছে 
স্বাজনৈতিক-গেজে সাধিনেতিক অদে- 


আইলি এ ১০৭৮/৮৬ 





ঠনগুলির মধে। ) 

ক্ষমতাপীন রাজনৈতিক দলের 
উপর ঘে সাহাজ্াবাদের খুব দৃঢ় প্রচাব 
ও নিঃসরণ খাকলে তাতে সন্দেছ্‌ নেই। 
বাভলাদেশের মতো একটি দেশে 
যেখানে বাৎসরিক বাজেটের একটা 
বিরাট অংশ এবং তথাকথিত উন্লন্বন 
বাদেটের প্রায় পুরো! অংশটি ই মূলতঃ 
সাত্রাঙ্যযবাদী উৎস থেকে সংখৃদীত হয় 
সেখানে এর -কোন ব্যতিক্রম হওয়ার 
কথা লর়। তাই এখানে ক্ষমতাসীন 
দলের উপর সাস্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে কোন আলোচন! ন! করে 
আমর! ক্ষমতা বহিছত রাজনৈতিক 
দল ও গপমংঠনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী 
অচপ্রধেশ .ও তৎপরতার বিষয়ে 
সংক্ষেপে উল্লেখ করবো । 

'ঘফান বাওধাদেশের রাজনৈতিক 
স্থাখার উদ্দেশে সামাজ্যবাদী 
শক্তিপ্তলি' বেবলরীজ .ক্মতানীন 
স্বজের উপর [নিজেছের নিরগ রাখাই 
খেই হলে করে না, 'অঘং বাব্তকতঃ 
“বেট! খেই পর্ব । কারণ অভায 





IS 


বারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত 
অবশ্যই নিবন্ধভুক্ত করান 


ব্যবহাস্মিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই জয় যা মৃত্যুর প্রমাণ পত্র একান্ত প্ররোগ্গন। 
৬. ছেলেদেরেছের ছলে ভত্তি কময়, 'চাহুরীর স্নয়খান্যের অনু, পানপোর্ট হারাবার ক্ষেতে, - জীবনবীদা 
করার অন্ত অন শ্রমাপপত্র লাগবেই । 


৫ তেমনি বীমা ও পেনসন সংক্গী্চ গৌলঘোগেরনিষ্ঠাতি ঘটাত কিংবা প্ৰশ্পত্তিঘটিত “গার সনিশ্দত্তির ' 
অনা মৃত্যুর তারিখ ও প্রকৃতি সঠিকভাবে শ্রতিপয্ন কাতে স্বত্যুর'প্রমাণিপজাআাক।-- ” 


প্রতিটি জনয ও মৃত্যু নিকটবর্তী রেজিস্ট্রেশান কেনে জানাতে হবে। 


'* শহর হলে [পুরসভা বা কর্পোরেশন 'অফিল -ত্রবং শ্রাদাক্ষল্ে-খোাস্থা কেপা-্যাল শাবলিফ, হেল 
সারফেলে জগ ও নৃত্যু নিষ্ুজ 'করাতে শ্বারেদণ। শহ্‌তে অঙ্গে [দা/দিল-ও দুত্যুরণতিন দিনের 
অধ্যে, গ্রাঘালে জয়ের চৌদ্দ দিন ও মু তার-সাত 'দিসেনন অংধ্য-তা! দিবহৃক-করা”আ বক 1) 


* সম্মত নিবন্ধত করাণে দার্টিফিকেটের একটি কালি 'বিনাধুল্যে পাওরা বাধে। 
* মনে রাধবেন পরিবারের প্রতিটি পস্স ও দৃতু) নিবন্ধভৃক্ত করা বাধাতামূলক। 


॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 


“খেৰেছে 4 


Phone : 24-4232 


বাইরে থে রাজনৈতিক শাক্কিদমুহ 
অর থান ঝরে ও তপন থাকে তারাও 
সামগ্রিক পরি[স্থতির {দক [নির্ণয়ের 
ক্ষেতে অল বিওুর প্রভাব [বষ্ডার কনে। 
এটা দক্ষিণপন্থী দলগুলির সম্পকে 
যেমন সত্য, তেমনি অথবা তার 
থেকেও বেনী মতা বামপন্থী দলগুলিক 
ক্ষেত্রেও । কারণ পরিস্থিতির মধো 


- উদ্দেখযোগ্য অখবা আমূল পরিবর্তনের 


ব্যাপারে এই দ্বিতীয়োক্ত গলগুলির 
সম্ভাবনাই বেশী থাকার কথা । 
দক্ষিশপন্বী রাজনৈতিক দলগুলি 
শোষক শ্রেণীওলির বিভিত্র অংশের 
প্রতিনিধিত্ব করার কারণে খুব হ্থাভা- 
বিকভাবেই তার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
শ্ৰেণীগ’তভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবহ 


খাকে। এই ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দৃতাবাদগুলির সঙ্গে অনেক 


তানের পূর্বেও ছিলো এবং এবনে! 
আছে, তবে এক্ষেত্রে পার্থক্য এই থে, 
বর্তমানে এই দ্বলগুলির সংখ্যা এধন 
অনেক বৃদ্ধি লাভ বরেছে এবং সেই 
অম্পাঁতে রং বেরংএর সামাদ্যবাদী 
শক্তির অনুপ্রবেশ ও তৎপরতাও বৃদ্ধি 









দক্ষগপন্ঠী দল গুলির মধ্যে সাধারণ- 
ভাগে বাঙালী জা! চীয়তাণদের এনি 
যার! তোলে তাদের সঙ্গে খেগাযোগ 
দেখাথাঘ নাকিনের নেততাবীন পশ্চিমা 
সহাজাবাশী দেশ, ভাতত ও জাপানের 
সংগে । এই সব দেশের সঙ্গে পতঙ্গ 
অথবা পরোক্ষ যোগাযোগের জ্যলক 
বাবস্থাই এখন বাঙলাদেশে দেখা যায়। 
এ ক্ষেত্ডে তাদের দৃতাবাদণ্ুলির 
ভূযিকাই প্রদান, কারণ তাদের মাধা- 
মেই রাজনৈতিক দলগুলিক় সঙ্গে নান! 
ধরনের সম্পর্ক ও ঘোগাঘো স্থাপিত 
হয়ে থাকে। এই সব র্াহ্গনৈতিক 
দলও তাদের চিষ্টাধারার সঙ্গে 
সম্পকিত বিভিপ্র ছাত্র সংগঠন, 
সংস্থাতিক গোষ্ঠী, চক্র ও ব্যক্তিরা পন্থ 
ন্ুকম 
যোগন্থঙ রক্ষা করে চলে যা সাধারণ- 
ভাবে অজ্ঞাত অথবা গোপন ব্যাপার 
ন্‌য়। 

যে সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলি ইদ- 
লামী সমাদতঙ্ন, দাকল ইসলাম 
প্রভৃতির আওয়াজ তুলে রাজনৈতিক 
আসর গরম করে তাদের সম্পর্ক মধা- 
প্রাচোর ও দুর প্রাচোর কতকগুলি 
স্থললমান প্রধান দেশের সঙ্গে। সউদী 
আরব, ইরান, কুয়েত, উপসাগরীয় দেশ- 

সমূহ, লিবিরা, ইরাক প্রভৃতি দেশগুলি 
এদেশে বে অর্থ সরবরাহ করে 
ভার - অধিকাংশই তার]! ধরে 
খাকে উপরোক ধরনের রাজনৈতিক 
দল, তাদের সঙ্গে সম্পকিত ছাত্র 
সংগঠন, সাংস্কৃতিক ও গণসংগঠন- 
গুলিকে । এই সব প্রতিক্রয়াশীল 
বৈদেশিক শক্তিগ্তলির অধিকাংশই 
মাকিন মুত্রাষ্ট্রের সংগে গাঁটছড়াঙ্গ 
বাধ) এবং মাকিন সামাজাবানী নীতি 
এদেশে' কার্ঘকর করার ক্ষেত্রে তার। 
একটি স্বনিদ্বিট ভূমিকা পালন করে 
খাকে। 

কিন্তু এই সব দক্ষিণপন্থী রাজ- 
নৈতিক ঘল ও তাদের সঙ্গে স-্পকিত 
সংগঠন ও ব্যক্তিরাই যে শুধু বৈদেশিক 
ও ষাস্রাঙ্গযবাদী 'শ্তিগুলির সঙ্গে জানা 
সুত্রে আবদ্ধ থাকে ও তাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে ঢলে তাই নয়, 
বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও তাদের 
মদে সম্পকিভ সংগঠন ও বাক্তিরাও 
এইভাবে বৈদেশিক শক্তিসমূহের সঙ্গে 
সম্পৰিত খাকে। এই সব ব্যক্তির 
মধ্যে সোভিরেভ ইউনিয়ন, চীন, উত্তর 
কোরিয়া তো বটেই এমনকি মাফিন 
সায্রাজ্যবাদ এবং তার সঙ্গে সম্পকিত 
সায্রাজ্যযামী শক্তিগুলির নানা তৎপর" 
তার সঙ্গেও অনেক তথাকথিত বাম- 
পন্থী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এখানে 
সম্পকিত॥ সাহ্রাঙ্যবাধের সঙ্গে এ 


সম্ভব হওয়ার কারণ বামপন্থী নাষে 


Price—60 Paise 


কথিত দংগঠন গুলির দক্ষিপপনী চাহ 
বনত: এই প্রচ্ছর দক্গিণপন্ঠী বাজ-' 
নৈতিক দলসমূছের সঙ্গে পাশ্চাত 
সাহ্বাজবানী। পকিগুলির দ্পরই ঘৰি 
চতর । 

সোভযেত ইউনিয়ন, চীন, ঞ 
উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বামপন্থী রাজ 
নৈতিক দলগনুলিত সম্পর্ক এবং তাছে 
সঙ্গে নালা ধরনে লেনদেনের সম্প 
আমাদের দেশের দন নেকাব 
ভালো! হতো যদি তারা এই সশ্পা 
স্থাপনের মাধামে ্রিপটী প্রক্কিয়াকে 
তরান্বিত করতে আগ্রহী খাবতো 
কিন্ত বর্তমানে তারা দেই ধরনের কোন 
উদ্দেশ্তে আলাদের হতো দেশে নিঞ্ষে- 
দের তংপন্নত। অব্যাহত রাখে না 
এ ক্ষেয়ে তাদের উদ্দে্ তলে| নিজেদের 
বৈদেশিক নীতি কা্মকর ও বার্থ পৰি 


পূর্ণ করা । এই মপ্লনাজতাহিক উদেশ্ে 


তাদের বৈদেশিক নীতি মূলত: নিয়ো~ 
জিত থাকায় তাদের সঙ্গে তথাকধিত 
কতকগুলি সযাজতাস্বিক দলের সম্পন 
আমাদের রাজনীতিকে শ্রেণী ভিন্রিতে 
দৃঢ়ভাবে প্রতিঠ ও পরিচালনার ক্ষেতে 
সহায়তার পরিবর্তে নানা ধরণের 
প্রতিবন্ধকতা দি করে। এই প্রতিঃ 
বন্ধকত! গুলির নধ্যে সব থেকে বড়ে 
হলো এমনভাবে তাদের সঙ্গে সম্পকিত 
রাজনৈতিক দলগুলির নীতি ও কাহি, 

চীকে প্রভাবিত করা যার মাধামে 
শ্মতাদীন সরকারের সঙ্গে তাদের 
একটা কার্ধকরী সুসম্পর্ক বজায় থাকে। 
এই স্বদম্পর্ক বন্ধার রাধার নীতি 
যে আমূল সামাজিক পরিবর্তনের 


সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই সহাস্বক 
হতে পারে না সে কথা বলাই বাহল] । | 


কিন্তু এই সমাজতাম্নিক দেশগুলির 
ততৎপরত! বাঙলাদেশে তুলনার অনেক 
গৌশ। মুখ্য হলো, মাফিন সাহ্াজয- 
বাদ এবং তার সঙ্গে সম্পকিত শভ্ি-ঠ 
সমুহের তত্পরতা । 

সা্াদাবাদের এই উপস্থিতি এবং 
তৎপরতা সম্থর্কে সচেতন হযে এলে 
গ্রকুভ বামপন্থী ও ও প্রগতিশীল শক্তি 
সমু্ধ বদি তাকে প্রতিহত করার 
ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ লা 
করেন তাহলে বর্তমান পরিস্থিতির, 
মধ্যে কোন গুপথত পরিবর্তন সম্ভব, 
নক। এবং একে সম্ভব করাই আন্বকের' 
বাউলানেশে লফল গ্রগতিশীল কক্তির' 
শব খেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুব্ী বদ 


“ধরনের যোগাযোগ ও সম্পর্ক বর্তমানে কর্তব্য 


(বাডহাদেশ লেখক শিবিরের সৌজন্যে) ' 





সম্পাদক--হীরেন বসু । ঙ্লাদক কতৃক দশপালণ প্রেস, -১২৩/১'আচাব কাতর রোড, কলিকাতা -৬ খেকে মদত এবং দর্পণ কার্যালয়, ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


তত এ 


২. স্পা) 





| 


৬, 
২২ 


পূণবের অগ্রগতি কিছুটা ধাক্কা খেল 

















| মুসলিম মহিলাদের তালাক 
মন্দফ্চিত আইনটিকে পাশ করিয়ে 
_ জন৷ ।নজের দলের 


ক্ড-তে'চ ।নতে বাধ! করলেন 
-খাজ্ঞা। এত তার. বাজত 
সল্লহায়বা চ।রতাথ হল বডে 
+/তান যে একপ্রন ।বচক্ষণ, 
9 ॥কর। এর বব চলে ন।। _ 
" ধঞ্চাদীএ যে এহ (ঝর ওনর 
সংসদে - একঠ।ল। তের ঠা, 
বকর অখ। (৩14. একে বে 


এর গানও ধন। এ৭ (বিএকো.. 
রং. পতন কণা তন কেন থে 
॥এন। সন্বান্ত 'ণিকান ও। সংসন 
ড(সদধ। তথা দেবের মানুষকে বলার 
' কন প্রয়োজন বেধ করবেন ন। | 
Tales, বরচ্ডার শ্রীঅ্শোক 
(সনের উপ্র.ওকা।লতাঁর সব ডার 
দয়ে শ্রাগান্ধী পরথ নিশ্ত্ত 
1 [ছলেন'। ঝানু উকির হলে (ক 
থর, শ্রী:সন নিজে বেক।য়নায় 
ৰা পড়ে যান, [বশেৰ করে এর আগে 
| শাহবানু মামলায় সুপ্রষ কোর্টের 
রাস প্রকাশিত" হলে তাকে তিনি 
' বৰ তধন সমর্থন করেন তা 
| সরকারী দলিলে উল্লেখ আছে। 
| কম্ত আদালতে দাড়রে যেমন 
{;,তমন লড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা 
! নয্ে শ্রীসেন খুব একটা ঘারাপ 
্বামলা নিপুণভাবে দাড় করানোর 
‘ধন্য আপ্রান চেষ্টা করেন । তিনি 






ভর্মী্ংশ ব্য ৪ ৬৪ সংখা £ শুক্রবার, ২৩শে মে, ৯১৮৬ & 


[আনেক ই-কদএদ দদদ; বিবেকের 
বিরুদ্ত (ভাট দিলরন 


দর. অনেক/কথ ।ধাবকের . 


‘লে 


বৰ ECL (0/9/19. অমর, 


একদিকে সফল উকিল হলেও 
অপর দিকে একজন বিবেকবান 
ও বিচক্ষণ বান্তি তার কোন ছাপ 
রাঘলেন না। অনুঙ্গত সদসোর 
'মতই হুকুম তামিল করেন। 
মক্কেলকে সৎগর্লামর্শ দেওয়া) 
যামলার পরিণত কি হতে পারে 
সনপকে অবাহত করাও 
ডাকণের একঠ নৈতিক দাযিয়। 
এ দারর এাসেন পান করেন 
বন অত প্রক।শ। ভ/খে। 
কেপ্রারমঞ্রা শরীক সি পন্থ 
বেৰ, থোলধু বরন ঘে সুপ্রিম 


কের প্রয়,,ওার ছিল ন। অঙ্গ. 


ছিন,গেপ্তর অবান্তর । আপণে 
সুন/রনর। (ক চাৱ ৩৫ লেখতে 
হবে। মনে হন্ত গ্রধাননগ্ী একে 
ও অন। সহকমাপের জান করে 
ত॥রন দি-ছিলেন সকল যাতে 
এক সুরে ভাষণ দেন, যেমন 
রাজীব গান্ধা ইতিপুবে এ মর্মে 
বলার চেষ্ঠা করেছেন । 

এখন মুগলিমর। কি ভাবছেন 
সে ভবে বিচার কর। হবে? 
কয়েকঞ্জন রক্ষব্ণীল গৌড়। বস্তির 
সঙ্গে পর্নায়শণ করাই এবং তাদের 
অভিমতকে মুসলমান  জন- 
সাধারণের অবিব্যক্তি বলে চালানো 


আর যাই হোক নায়সঙ্গত এবং 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। এই 
মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার পরি- 
নাতি এইসব মন্ত্রীরাও ভেবে 


শেষ্াংশ ৭ম পৃড্চান 


-জ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। 
তাই নর, শিয়ালদহ. অঞ্চলের বেশ” 
পরিচিত কংগ্রেস কর্মীকে. 


কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত প্রণব 
মুণাজীকে মদত দিচ্ছেন কয়েক 
জন কংগ্রেস এম পি এবং প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাস- 
মুন্সীর বি.রাধী কিছু নেতা। 

কংগ্রেসের দুই এয এল ও 
আনন্দ বিশ্বাস ও সমর মুখাজী 
সরাসরি প্রপববাবূর সঙ্গে থাকলেও 
আরও কয়েকজন বিধান সভার 
সদসা প্রণব মুখাজীকে তলে তলে 
মদত দিচ্ছেন । 

প্তশববাবু কংপ্রেস থেকে বহি- 
স্কৃত হওয়ার পর প্রথম যেদিন 
হাওড়া স্টেলনে নামেন সেদিন 
ব্যারাকপুরের কংপ্রেসী লোকসভা 
সদসার বেশ কিছু অনুগামী লার 
নিয়ে প্রণববারুকে সমন্ধ না জানাতে 
দিয়েছিলেন। 

এছাড়াও -সুরত মুখাজী র অনু- 


-গামী বলে পরিচিত কয়েকজন - 


নেতার সমর্ধকও এ এস 


কির 
সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে দেখা 
গিয়েছে 

প্রথববাবু যে' অঙ্কে এলোতে 
তেেছগ্েন সেঠা কি$। ধাৰ 
খেয়েছে প্রবীণ কংগ্রেদ নেও ও 
দলের ওর়াকিং প্রেসিডেন্ড কননা- 
পতি (গার হঠাৎ যত পরি- 
বঙনে। সঙ্গে সঙ্গে উতর প্রদে- 


শের প্রান্তন মূধ্যমগ্তী শ্রীপতি মিশ্রও, 


' প্রাণীর জয়ের সঞ্জবনা 
এসেখানে নির্দল প্রাথী দাড়, করিয়ে. 


আনার আমা চেয়ে কংগ্রেসে ফিরে 





আসার চেস্ঠ। করছেন । 
প্রণববাৰূর কলকাত।র দশ্ষি- 
ণের ফ্রাউ বাড়ীতে ঘনিষ্ঠ কনীদের 
সভায় ঠিক হয়েছে যে তারা 
কংগ্রেসের নামেই পান্চমবাংলায় 
কাজকম' চালিয়ে যাবেন ৷ 
প্রণববাবুর ঘনিষ্ঠ অনুগামী 
শ্যামল ভটাচার্য, আনদ্দমোহন 
বিশ্বাস প্রমুখ নেতারা বিভিন্ন 
জেলায় ঘুরে ঘুরে প্রতিষ্ঠিত কং- 


পোৱ নির্বাচন 





করছেন ॥ 

কিন্তু এদের বাস্তব অভিজ্রতা 
হুল এই বে, কয়েকজন বাদ দিয়ে 
বাকী কোন নেতাই রাজীব গান্ধীর 
কার্কলাপে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েও 
এখনই সর:সরি প্রণববাবুর সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে হাইকম্যাণ্ডের বিরাগ" 
ভাজন হতে রাজী নন। 


শেবাংণ ৮ম পড্ঠা় 


ই-কণ প্রাধীছের পরাজিত করার 
চেষ্টা চালাচ্ছে প্রিয়-বিব্রোধীরা 


পৌর নিবচ্নে যাতে. কংগ্রেস 
প্রার্থীরা পরাজিত হন তার ব্যবস্থা 
করার জন্য ইতিমধ্যেই প্রিয়-সুরত 


বিরে।ধি একটা গোষ্ঠী সন্ধি হয়ে 


উঠেছে । যেখানে যেখানে কংগ্রেস 
আছে 


তাদেরকে হ্রানোর বাবস্থা করা 
হয়েছে। : 

প্রির বিরোধী এই নেতাদের 
অঞ্চ হচ্ছে আগমী পৌর সভ।র 
'ভোটে দলের তর/ডূ[ব হলে তার। 
প্রিয় দ।সধুতপীকে- সড।পতির - পদ 


, থেকে সরাঝর অন্য দিনীতে দর-. 


বার করার একঠ বড় হ/তির্ার 
গাবেন। jl | 

৭৪ট পৌৱসওার প্রান্ত ১২৮০ 
"কৈত: মংধ। গতকন| ৯০৪ 
কেই বিৰ্ৰেহী প্রাবী দির 
গেছে ষ'ত্তে কংগ্রেসের ভে তাগ 
হয়ে যা । 

আবার দু-একটা জায়গায় 


কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনগ্রন পত্রই 


জম। দিতে দেওয়া হয় নি। 
প্রিয় দাসমুন্সী অবশ্য বুঝতে 
পারছেন খুব ভালভাবে । 


তাই" 


সুব্রত মুখাজীকে হ।তিয়ার করে ' 
গোর ডে।টে সফল! পাবার চেষ্টা .. 


করছেন। কিন্তু তাতে হয়েছে 
আরও হিতে বিপুরাত.। 
অবস্থার সু:য।গ নিয়ে সুরতর 


অনুরাগী কংয়কজন নেতা বেশ . 


কিছু প্রাথীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে 


মনোনয়ন. পাইয়ে. দিয়েছেন বলে 
বণ ক,রকঞ্জন কংগ্রেস নেতা 
অভিযোগ ক্ষরেছেন | 


এমন কি এঁরকমও হয়েছে 
জেনা সঙাপতির প্রদেশের ভিউ 
অনুযায়ী প্রধীদের দলের প্রতীক ' 
দেবার সার্ট (ফকও দিয়ে দেবার . 


পরও, ৭ তারিখে একদম, শেষ 
প্রহরে (ধররকে চাপ দি: নগ্রন 
করে নিদেশন।ম। নিন এ:স অন্য 
প্রা্থীকে দ:গর প্রঠীক লেওর। 
হচ়েছে। ফলে কংগ্রেস মহন্তে 
এখন ক্ষোড সর্বাঝাক। 


পাক সীট চাঞ্চল্য স্ষ্টিকারী ওমরের কাহিনী 


কলকাতার অভিঞ্জত পাড়ায় 
সঙ্গীদের নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং. 
অশ্লীলতার অভিযোগে অতিযুত্ধ 
কে এই ওয়র ? 

ওমর এখন কলকাতা মাঠের 
সব থেকে আলোচিত নাম । পুরো- 
নাম যীর যহম্যদ ওমর ৷ পাঠান 
মুসলিয দীর্ঘদেহী এই যুবক মহা- 
মেডান জাবের একজন কর্মকর্তা । 

মধ্য কলকাতর পিটার 
লেনের বাসিন্দা মীর মহম্মদ 
ওমরকে তার অনুগামীরা ওমর 
ভাই বলেই জকে। বেশ কিছু 


দিন ফুটবল মাঠের পাদপ্রদীপের 
আলো থেকে সরে থেকে আবার 
ফিরে এসেছেন কলকাতার মগ্্দানে 
পুরোদমে । 

খেলার মাঠ থেকে বেশ কিছু 
দিন সরে থাকার কারণ ছিল দুরা- 
রোগা ব্যাধি । কলকাতার বড় 
বড় ভান্তার এবং নাসিং হোমের 
চিকিৎনাতেও তার কোন সুফল 
হয়নি। মৃতু! তখন তার দরজায় 
কড়া নাড়ছে। বাঁচার একমাত্র 


উপায় লণ্ডনের বড় হাসপাতালে, 


চিকিৎসা করানো । 


বদরাগী, খেয়ালী এই পাঠান 
বন্ধুবান্ধব ওশমুদ্ধদের অনুরোধ 
উপেক্ষা করে [সিদ্ধান্ত নেন তিনি 
কলকাতায় যরবেন, কোথাও যাবেন 
না। 


শেষ পর্যন্ত হৃন্তক্ষেপ করতে 
এগিয়ে এলেন কংগ্রেসের যুব নেতা 
সোমেন মিত্র । মীর মহম্মদ 
ওমর একজন গোড়া কংগ্রেস সম- 
থক, এবং বয়সে প্রায় সমান হলেও 
সোমেন মিহ্রকে তিনি ‘ভরুর' 


শেষাশে এস প্যান 


ছুই ৪ 


সম্পাদকীয় 


ভাৱতে বিচ্িন্নতাবাছ এবং 
ই-কগগ্রেস নেতৃত্ব 


উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের উপ- 
লক্ষ করে "উত্তরাখণ্ড আর 
দাজিলিং-এর পাহাড়ী অঞ্চলের 
লেগালীদের নিয়ে 'গোর্খ। ল্যাণ্ডের? 
"পার্বা যে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী 
প্রবণতা তা জেনে শুনেও আজকে 
পশ্চিমবঙ্গের ই-কংগ্রেসী নেতারা 
প্ৰকাশো এর বিরোধিতা করেন নি, 
বরং মৃত্যামনত্রীর অভিযোগ যে 
স্থানীয় ই-কংপ্রেস নেতারা এর 


পেছনে উদ্ধানী দিয়ে যাচ্ছেন । . 


পাঞ্জাব, পুরা, অহারাষ্টু, 
গুজরাট, কাশ্মীর ও আসামের 
আন্দোলনের সময় দেখা গেছে ই- 
কংল্লেসের সর্বোচ্চ নেতাদের কাছ 
থেকে এই শক্তি বরাবরই কেমন 
প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে ৷ মূঘে সঞ্জাস 
বিরোধী বনতুতা দেওয়া আর 
কাষত মানুষের. অম্স্রতার 
সুযোগে পতিটি. ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী 
শস্তিকে মদত দেওয়াই ই-কগগ্রেসী 
ভূমিকা । 


উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের প্রধান 
নেতাদের মধো কুচবিহারে রয়ে- 
ছেন 'অনৈক প্রান্তন সংসদ সদস্য । 
অথচ প্রাদেশিক স্তরের কোন 
দায়িত্বশীল বাজি এর কার্ষের 
সমালোচনা পর্যন্ত করেননি । বরং 
কোন কোন খবরের কাগজে এমন 
কথা বলার চেস্টা হচ্ছে যে 
ই-কংপ্রেস এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ । 
এত টাকা এই আন্দোলনকারীরা 
কোথা থেকে পাচ্ছে? 

এতটুকু দেশপ্রেম. থকেলে বা 
সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রতি 
মমতা থাকলে এমন বিচ্ছিমতাবাদী 
প্রবণতা সম্পকে’ উদার হওয়া যায় 
না। আসলে মানুষের অলপ্রসর- 
তার সুযোল নিয়ে ভোটের সময় 
কি করে ফয়দা ওঠানো যায় এই 
মনোষ্তাব থেকেই ই-কংগ্রেসের 
উপর তলায় নেতারা সল্ভাসবাদী 
ও বিচ্ছিদ্রতা বাদী শক্ধিকে প্ররোচনা 
দেন। কিন্তু যখন' অবস্থা আর- 
তের ব্ইরে চলে যায় তথনও 


গেজামিল দেবার চেস্ট। হয়, 
মৌলিক কারপগুলি বিশ্লষণ করে 
তার সমাধান করা হয় না। যে 
সংকীণ দলীয় স্বার্থের জন্য নৈরাশ্য 
ও অস্থিরতাকে প্রশয় দেওয়া হয় 
তা দিয়ে কিও দলের প্রভাব বাড়ে 
না. বরং বিচ্ছিমতাবাদীরাই সাম- 
গিকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে। 
যেমন দেখা গেছে মহারাষ্ট্রের 
(ধবসেন[কে মদত দেওয়া।.কেরালায় 
মূসলিয লীগ ও খাষ্টান মিশ- 
নারীদের তোয়াজ করা, কাশ্মীরের 
ভারত বিদ্বেষী প্লেবিসাইট পন্ধীদের 
আস্কারা দেওয়া, ভ্রিপুরায় উগ্রপন্থী 
উপজাতিদের মদত দেওয়া, পাজা- 
বের ডিলপ্রেনওয়ালাকে নায়ক রূপে 
প্রতিষ্ঠা করা, মিজোরামে জালডেজ। 
এবং সংকীর্ণতাবাদী ছান্ত নেতাদের 
আবদার মেনে নেওয়ার মধ্যে ই- 
কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় কর্তার 
যতিগতি বোঝা যায় । সব চাইতে 
টাজিক ঘটনা এই যে দেশের 
আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাধার 
জন্য নতুন মন্ত্রীর চাদ সৃষ্টি করা 
হয়েছে এমন এক জনকে নিয়ে মিনি 
জেগে ঘুমোন । দিনের পর দিন 
[িপুরায় মানুষ প্রত্যক্ষ করছে 
উ্লপন্থীদের কীতি । আর এই 
ভদ্রলোককে চোষে আঙগল দিয়ে 
যদি দেখানো যে তার দলের 
লোকেরা পরোক্ষভাবে এবং প্রত্যক্ষ 
ভাবে এই সব উগ্লপন্থীদের সাহাযা 


করছে তখন জবাব হচ্ছে £ তাই 
নাকি, দেখি কি কর! যায়। 

চিপুরার্র মুখ্যমন্ত্রীকে একই 
জবাব দিয়েছেন ইনি। আবার 
পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতি বসুকেও একই 
ধরণের 'আহ্বাস' দিয়েছেল যখন 
উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে কথা 
হয়। হয় এরা চরম অপদার্থ, 
না হয় দেশের স্থ।ধীনতা চায় না, 
দেশ আস্তে আস্তে টুকরে। হয়ে যাক 
তাই এর! চায় ॥ 








দর্পণ শতবার, ২৩শে মে, ১৯৫৬ * 


আরোয়ালে গণ-নিধনের আলোকে 


শ্রীপাতি নন্দী 


বিহারের বর্বর সরকারের পুলিশ 
বাহিনী আজ থেকে একশ বছর 
আগেও যতটা ববর ছিল, আজো 
তাই আছে, রাজীবের একবিংশ 
শতান্দীতেও তেমনি থেকে যাবে, 
সেকি আজো সুস্পষ্ট নয় ? চাষী- 
ঘাতী শিশুঘাতী, এক কথায় গরীব 
মানুষের যম এ বর্বর বাহিনীর 
চরিত্তর্টি যে ভারতীয় র্াষ্ট, 
চরিষ্ের প্রতিফলিত বিভুতি ছাড়া 
আয় কিছুই নয়, দেশপ্রেমিক জন- 
সাধারণের নিকট কি তা আজো 
কিছুটা অস্প্ট ? হয়তো অনে- 
কাংলে তাই, কেননা শাসন-দণ্ড 
ও লোষণ যণ্্রের জিঘাংসু মৃতিটিকে 
চোখে আঙ্গ ল দিয়ে দেখিয়ে দেবার 
অত ্রাশ্ট্রজানী' রাজনীতিক 
কিংবা বুদ্ধিজীবীর অভাব এ 
ভুভারতে যেমন প্রকট, অধুনা আরো 
প্রকট__পুলিশী  প্যশবিকতাও 
তেমনি উদ্ধত, তেমনি নিশ্চিন্ত এবং 
স্বকীয় নেশায় ও পেশায় তেমনি 
কর্তব্যরত, এবং তা শুধুমাত্র 
বিহারেই সীমাবদ্ধ. নয়ন--দিন্ী 


শাদিত আধা সামন্ততাল্িক তারত-- 


বর্ষের দিকে দিকে সরকারী জল্লাদ 
বাহিনী মহোল্লাসে একের পর এক 
সণ শ্মশান তৈরী করে চলেছে। 
স্বাধীন" ভারতে বিগত প্রায় ৪০ 


-বছরে এমন বোধহয় একটি 


সপ্তাহও . কাটেনি পবন ভারতের 
কোন না কোন অঞ্চলে পুলিশের 
কিংবা পুলিশের মদত পুষ্ট প্রাই- 
ডেট ঘাতক বাহিনীর হাতে গরীব 
কুষকের জীবন নাশ না ঘটেছে 


এবং বহু ক্ষেন্তেই. বিশুদ্ধ সামস্ত-. 


তাশি্িক আদব কায়দায়--জমিদার 
গোষ্ঠীগুলি কক প্রকাশ্যভাবে 
লালিত পালিত নানাবিধ ব্র্যান্ড 
মাক প্রাইভেট 'সেনা' বাহিনী ও 
রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনীর যৌথ 
অভিযানে | সন্দেহ নেই, বিহারে, 
উত্তর প্রদেশে, অন্ধে. তামিল- 
নাড়তে, অধাপ্রদেশে, র৷জস্থানে এ 
কংপ্লেসী জমানায় আজ অবধি যে 
সহম্র সহম্র গণ-শমলান জ্বলে 
উঠেছে, তার কতটুকু খবর দেশ- 
বাসী দেশপ্রেমিক জনসাধারণের 
কাছে পৌছেচে ? রেডিও টি ভির 


কথা তো ওঠেই না, দেশের জন- 
সাধারণকে বাদ দিয়েই তো তাদের 
নাশানাল নিউজ। খবরের 
কাঙ্গজশুলিতেও যেট্‌_কু বা প্রকাশ 
পায় তারও আধকাংশই (সরকারী 
বিজ্ঞাপনের ভয়ে) বিকৃত ব্যাখায় 


পরিবেশিত হয়-_ পুলিশী অপ-' 


ভাষলের হুবহু বয়ানে । অবশিষ্ট 
ভরসাস্থল আমাদের 'রাজনীতিক- 
কিন্ত নিবাচনের আস্ত 
তাগিদ না থাকলে ওনারা তো 
কিছুই দেখেও দেখেন না। 
অতএব) বিহারের দরিদ্রশ্রেণীর 
মানুষের উপর বিহারী পুলিশের 
হত্যাভিযানকে কিংবা তামিল 
কৃষকদের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ 
সরকারের হিংস্র অভিযানকে, 
কিংবা অঙ্ক বাসী রূষকম্কুলের 
উপর রাম! রাও সরকারের 
আঁন্রমণকে অন্যান্য প্রদেশে যথা- 
যোগা রাজনৈতিক গুরুত্ব দিয়ে 
এ  শ্রেণী-আত্রমলের চরিত্রকে 
উদ্ঘাটিত করতে এবং মেহনতী 
জনগণের শ্রেণী চেতনাকে সুদৃঢ় 
করে তুলতে তেনাদের অধিকাংশই 
অনাগ্রহী, বাকীরাও অক্ষম । 


গল" । 


+ * + 

বাস্তব পরিস্থিতিটা যখন এত- 
ঘানি নৈরাশাজনক, সেক্ষেত্রে 
বিহারের আরওয়ালে পুলিশী গণ- 
হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
লোকসভায় বিরোধী দলগুলির 
সাম্প্রতিক বিক্ষোভ প্রদশনের 
ঘটনাটা বলতে দেলে একটা রেকর্ড 
স্বরাপ, যদিও এ বর্বর হত্যাকাশুকে 
দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর সবিশেষ রাজ- 
নৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে 
তুলে ধরার প্রস্নাস বিরোধী পক্ষের 
কোন দলেই প্রায় দেখা যায় নি। 
সে বিচারে দেখতে গেলে ওখানেও 
বলা যায়, এ যৌথ প্রতিবাদের 
তাৎপর্য নিতান্তই সাময়িক, ক্ষণ- 
স্থায়ী এবং রাজনৈতিক সম্ভাবনা- 
হীন। প্রসঙ্গত বলা হায়, শুধুমান্ত 
আরোয়ালে কেন, বিহারের সবন্ধ 
এবং ভারতের সবন্জ আজ অবধি 
যতগুলি কৃষক হত্যার তাণ্ডব 
ঘটেছে তার প্রায় সব ক্ষেত্রেই 
পুলিশী পক্ষ মুস্তকম্ঠেই নকশাল 


দমনের “পবিষ্প কর্তব্য” সম্পাদনের: 
আত্মল্লাঘা জাহির করেছে, এবং৫.! 
ভবিষাতেও করবে ) অর্থাৎ কিনা, 
নকশাল হত্যা সে তে “মরাল 
রাইট" । আর লিগ্যালি ? সেতো, 
আরো রাইট । কিন্তু কোন রাজ-'. 
নৈতিক দল এ খুনী রাষ্ট্রনীতির 
বিরুদ্ধে মৌধিক প্রতিবাদটুকুও 
করতে অক্ষম কেন ? তা মা হলে, 
তারাই তো যথাযোগ্য রাজনৈতিক 
ভাষায় এর কঠিন জবাব রাখতে 
পারতেন। সরকারী পাশবিক 
মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে 
জনগপের দেশপ্রেমিক মৃল্যবোধকে 
সংহত করার কাজটা যখন বিশেষ ” 
জরুরী, তখন দিবানিচায় মগ্ন 


‘স্বাধীন’ ভারতের বুকে আজ 
অবধি কত সহস্র কিংবা কত লক্ষ 
চাষী ও চাষী পরিবার সর্বহারা | 
অথবা নিশ্চিহ" হয়েছে তার পবর । 
ভারতীয় 


কোটি কোটি গরীব চাষী ও খেত 
যজুরের মরযন্ত্রপা যদি স্বাভাবিক , 
রাজনৈতিক গথ বেছে নেবার 
উপযৃত্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেতো, 
তাহলে গোটা ভারতবর্ষের চেহারা- 
টাই আজ সম্পূৰ্ণ বদলে যেত । 


আজ খুনী সরকার ও সরকারী 
যন্ত বলছে, আরোয়ালে পুলিশী 
অভিযানে ২০/২২ জন হরিজন 
চাষী (ওদের ভাষায় 'নকণান্র- 
পন্হী' ) মরেছে, বে-সরকারৌ 
হিসাবে একশ'রও বেশী । সে যাই 
হোক. কিন্ত এটাও তো জান! 
কথা, __ষদি নিহতের সংখ্যা এক 
হাজারেরও অধিক হতো, তাহলেও 
আশ্চর্ষের কিছুই ছিল না-_অস্তত- 
পক্ষে ব্যাপারটা ভারতীয় রান ও 
জনঙগপের মধোকার প্রচলিত 
সম্পকের নিয়ম বিরুদ্ধ হতো না, 
(কিংবা বিহারী পুলিশ তথা 
ভারতীয় শাসকশত্তির পক্ষে কোন- 
রূপ রাজনৈতিক বিপত্তির, এমন 
কি বিন্দুযান্ত লাজলজ্জারও, কারণ 
হতো না। আবার, সংবিধান 

শেষাজে ৪ম পৃষ্ঠার 


দপণি ॥ শুরবার। ২০শে মে, ১৯৮৬ 


প্রধানমন্ত্রীর রাজস্থান সফরের অন্তৱালে 


স্বামপ্রসাদ মল্লিক 


রাজস্থানে খরা এবং দ্যাক্ষাবন্থা 
কোনো নতুল কথা নয়। নতুনত্ব 
রয়েছে। খরা উপলক্ষ্য করে রাজনীতিক- 
দের আপন আপন ভাবমত বাড়িয়ে 
, তোলার বাড়াবাড়িতে। 

প্রধানমন্তী মহাশয়ের রাজস্থান 


, আগমনের পেছনে কেবল এটুকু উদ্দেশা 
 নেই। 
আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা রক্ষার উন্দেশাও 


ভারতের প্রত্রিক্গা এবং 


আছে এ-সফরের পেছনে । বাস্তব তথ্য 


. হল, এমময়,ভারত্‌ সরকার আপন রাজ- 


"শির ্থাযিতসম্পকে নিশ্চিন্ত থাকতে 


পারছে না। পাজাব এবং রাজস্থানের 
সীমান্তবতণ জেলাগুলির লাগোয়া 
পাকিস্তানের দণর্ঘ সীমানাব্যাপণ চৌকি 
বসান এবং অনুপ্রবেশ র্‌খবার বাবস্থা 
বজায় ৱাথা বেশ কঠিন ব্যাপার 


" প্রধর কল্পনা শান্তর 'ধ্রয়োগ । অথচ, 


ইন্দিরা নহর (খাল) পারযোজনার 
অঙ্গার বাঁধ এ ফির খাল প্রকল্পের 
র্‌পায়ণের সময় যখন সরলা গ্রামের 
কাছে বাঁধে ভাঙ্গন হঞ্জার্‌ ফলে, সাং 
রক্ষিত জুল বেরিয়ে গিয়ে ছোট-বাট এক 
কিল তৈ হরে গেল এবং জলের অপচয় 


আর ঢেকে রাখা গেলনা, তখনও 
কর্তপক্ষ ও ইচিন'য়র মহল ফাটল বা 
ভাঙ্গনের কথা. অস্বীকার করে জল 
চুইয়ে বেরুচ্ছে এমান মিথ্যা বাহানা 
তুলতে ছাড়লেনা। আজও পশুদের 
জন্য চারা বা জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা 
হয়নি। 

সমস্যা শুধু এইতে সীমাবদ্ধ নয় । 
বিলের জল খেতে দলে দলে পশু আসে, 
কিন্তু তারা কাছোপঠে চরবার ভূমি 
পায়না ; অন্ন বিশ কিলোমিটর দূরে 


“চারপভাম আছে, কিন্তু সেখানে জল 


নেই। সুতরাং জলের অভাবে বিশ 
কিলোমিটর দূরত্ব আত্ম করতে 
করতেই বহু জন্তু জানোয়ার মারা যায়। 
সম্প্রীতি রাজস্থানে বিপক্ষায় দলের 
নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধানী দল 
সাঁমানাবত জেলাগ্যুল,। বিশেষতঃ 
আকালগ্রন্ত জৈসলমণীরে সফরের সময় 
উত্ত সদরাউ গ্রাম ও বিলের নিকট ২১ 
এপ্রল তাঁরখে দুন্শোর উপর মৃত পশ্ 
দেখতে পায়। কর্তুপক্ষ সেগুলি 
অড়াতাঁড় সরিয়ে ফেলার পরও এ 
অনুসাখান? দল আরও রিশা মৃত পশু 
দেখতে পায়। সদরাউ গ্রাম ছাড়াও, 
পোচিনা, সুলতানা এবং মেরবাড় গ্রাম- 
গ্যালতেও অনুসন্ধান চালিয়ে উত্ত দলের 


' নেতৃবন্দ জানতে পান যে, উট, গরু, 


গাধা ও মোষ আদি পালিত পশু দলে 
দলে মারা গেছে__ঘার কারণ সেচ ও 
কৃষি বিভাগীয় কতপক্ষের প্রশাসনিক 
দুরদ্‌দ্টর অভাব 
অন্দসম্ধানের ফলে রাজ্যসরকারের 
দ্বারা আরম্খ ও কেন্দ্রের সহায়তা পুষ্ট 
প্দভক্ষপরণাড়তদের তাণ কাযে” শ্রমিক 
পিছ; মজদুরির অঞ্ক কৃপণকেও লক্জা 
দেবেঃ ১৫ দিনের ' পরিশ্রম বাবদ ১৫ 
থেকে ২০ কিলো মোটা আনাজ দেওয়া 
হয়, ঘা টাকার অধ্কে দৈনিক ৩ টাকা 
দাঁড়ায়। কিন্তু এই 'ঢাণ' কাজের ব্যাপারে 
কেস (ই) রাজ্য সরকার দলীয় 
সঙ্কার্ণঅর পরিচয় দিতে ছাড়েনি। 
ফেযে গ্রাম কং-ই ( বিধানসভা ) সদস্য 
নির্বাচিত করেছে, সেখানে শ্রমিকদের 
পারিশ্রমিক রূপে দেওয়া হয় ভাল 
আনাজ গম এবং তা পারমাণেও 
বেশশ_ কোথাও ১৮, কোথাও বা ২২ 
কলো পৰ্যন্ত। 
কিন্তু সমন্ত প্রশাসানক গাফলাঁত 
ম্লান হবে, রাজা সরকারের জনকবস্থা 
বিভাগের অতুলনীয় আত্মসম্তুচ্টি ও 
অবহেলায়--সারা দুভিক্ষ কর্বাব্থিত 
সীমান্তবতী অগ্চলে কোথাও 'চাকংসার 


“সাজ সরজাম বা" চিকংসক চোখে 


গড়বেনা। সম্ভবত, মংখামন্দরী 
গ্রীহরিদেও যোশ। ধরে নিয়েছেন যে, 
বরুক্ষ ও কষ্ট কী শ্রমিকরা রাজা 


সরকারের 'বদানযতার” ছোঁয়া পেতে না 
পেতেই এমন জাড়াই মাল হয়ে উঠবে 
যে তারা চিকিৎসার মায়া কাটিয়ে উঠতে 
দেরী করবে না 

কিন্তু জল ও চারার জন্য পালত 
পশু হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায়! এর 
একটি করুণ দিকও আছে। তা হল 
পশুদের খাদ্য সেওন ঘাস জৈসলমাঁর 
জেলার সীমানাবত এলাকায়ও প্রচুর 
পরিমাণে জন্মায়, যেমন গ্রামের অনতি- 
দূরে পাওয়া যায়। চারার অভাব 


তাড়িত পশ্ুপালক গ্রামবাসীরা গ্রামের 


সন্নিকটে সেওন 'ঘাস কেটে আশু 
প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলে, কিন্তু সীমান্ত 
ক্ষেত্রে জন্মান ঘাস কেটে আনবার মত 
শান্ত বা সময় পায়না। -তাই, অবশেষে, 
জলের অভাবে না তাহি অবস্থায় মানুষ 
যেমন দিকাবাদক জ্ঞানশুন্য হয়, তেমান 
হয় জন্তু-জানোয়ারও। পাকিস্থানের 
এলাকায় সাঁমান্ত পেরুলে পাওয়া যায় 
টিউবওয়েলের জল। সেখানে জল 
খেতে যায়, কিন্তু ফিরে আসতে 
পারেনা। কারণ, রহিম-বিহার খান 
গ্রামে (পাকিস্থানে ) আছে.কসাইখানা। 
পাকিস্থানে গর্‌-মোষের মাংসর দর খুব 
বেশ। সুতরাং, ব্যবসার লাভ ও 
লাভের অংশ পাবার লোভে ভারতের 
গরীব পণুপালকরা চুপ থাকতে বাধ্য 
হয়। গরাঁব পশৃপালকদের ‘পশুধন! 


কাছে বাল হতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে 


তাদের পালক কৃষকরা অনা কোনো 
পেশার অবলম্বন না থাকায়, ক্রমশঃ 
নিঃসম্বল ভবঘুরের পর্যায়ে নেমে যায । 

সম্ব্ধিক বিদ্ময় রাজস্থান রাজ্য 
সরকারের প্রশাসনিক দণ্টিঙ্গীতে ; 
আকালম্ন্ত অগ্চলে দু্ভক্ষাবদ্থা জনিত 
মৃত্যুর সংখ্যা ১৬২, এই তথা যখন 
সংসদে ‘পেশ হয়, তখনও জয়পুর 
অদ্বীকার করে চলে এমনি মৃত্যুর 
বাভবিকতা । প্রধানমন্তীর রাজস্থানের 
খরা ও আকাল-কবলিত অন্লে সফর 
প্র্বঘোধিত সূচনা অন্যায়ী হতে 
পারল না কেন, শুধু একটি জেলায় 
হেলিকপটার অবতরণ ক্ষেত্রে আঁধ বা 
ধ্লোবালির বড় সাময়িক ভাবে আসায়, 
ভরতপ্‌র বাদে বাঁক সারা প্রোগ্রাম রদ 
করতে হল, এর কৈফিয়ং মিলবে শাসক 
পাঁটরি অভ্যন্তরে হঠাং দমূকে ওঠা 
সঙ্কটে, যার শুর; কংগ্রেস ই-র কার্ষরত 
অধাক্ষ শ্রীকমলাপতি তিপাঠাঁর দ্বারা 
পার্টি প্রধান, ও প্রধানমন্তা শ্রীরাজাব 
গান্ধীকে লেখা পরে এবং সামায়ক 
সমাধি ভূৃতপূর্ব বিভ্তমন্ম| শ্রীপ্রণব 
মুখাজশ সমেত ৪ জন প্রথাত কংগ্রেস 
কমার বিরুদ্ধে অনুশাসলাত্বক শান্তি 
বিধানে ॥ 

কিন্তু, এছাড়াও গুরুতর কারণ 
রয়েছে প্রধানমন্যীর সফর মুলতব 
করানয়/ যার প্রারম্ভিক বন্দোবস্ত বাবদ 
২০ লাখ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এ 
সম্পর্কে রাজোর আদিম তথা জনজাতির 


॥তিন॥ 


মাঝে প্রত্যাশা বৃদ্ধির ঢেউ উল্লেখ- 
যোগা । বড গতবছরে প্রধানমন্ণ 
প্রদত্ত আস্বাসবাণা আজও রজেম্থান- 
বাসীরা ভুলে ঘায়ানঃ পানীয় জল যাতে 
রাজস্থানের প্রাত খরাপাঁড়িত গ্রামে 
পোঁছয়, সেজন্য ইন্দিরা নহর-পাঁর 
যোজনা কার্যকর করা হবে। সেচের 
জন্য জল রাভি-বিয়াস নদী থেকে জল 
বিতরণের ছুত্তি অন্যায় (১৯৫৫ এবং 
১৯৮১) চলবে। অঞ্চ, ন্যায়াধীশ 
বালকৃষ্ণ এরাড়ির অধ্যক্ষতায় কর্মরত 
কমিশন উত্ত নদাঁজল বণ্টনের প্রশ্ন ফের 
নতুন করে তুলে ধরায় স্বাভাবিক ভাবেই 
আজ রাজস্থানের জলমত আন্দোলিত । 
তবে কি রাজস্থানের প্রাপা উন্ত 
নদাদয়ের স্রোত থেকে বয়ে আসা খাল 
জল পরিযোজনার ৫২৬১ শতাংশ 
যা ৮৬ লক্ষ একর ফিট পরিমাণ জল 
দাড়ায়, পাওয়া ঘাবে না? হুন্দিয়া 
নহর পাঁরযোজনার অধ্যক্ষের রা 
অন্‌সারে এই পরিমাণ জল সেচের জনা 
নিয়ে আসার ক্ষমতা এই প্রকল্পের 
রয়েছে; এবং এতটাই এই 'রাজোর 
দরকার। বর্তমানে কিন্তু প্রতিবছর 
কেবল ৬১ লক্ষ একর ফিট জল পাওয়া 
যাচ্ছে । 


প্রাবযাগী তৃকার জল সরবরাহের 
আশ্বাস খুব সহজেই শাসকদল দিয়ে 
থাকে। কিন্তু, দূর-দররাককরের গ্রামে 
জল৷ভাব কত কঠিন, তা অনুমান করতে 
দেরী হবে না; বছরে বছরে দ্ঘাক্ষা- 
বস্থার প্নরাবৃতিতেই বোকা যায়। 
আজমার বিয্াত্তয়ার আদি শহরেও আজ 
জলের রেশন বাবস্থা । 


কণএসের একটিই কম'দচী £ রাজীব গান্ধী জিন্দাবাদ 


কেন্দ্রীয় মনত শ্রাঁবসন্ত শাঠে খুব 
খোলাখুলি বলে দিয়েছেন ই-কগ্রেসী- 
দের মনের কথা “আমাদের সামনে এক- 
ই কর্মসচৌ_ রাঙ্গীব গাম্ধী জিন্দা- 
বাদ।” অর্থ ই-কগগ্রেসে যাদি টিকে 
থাকতে হয় তাহলে প্রথম ও একমা কাজ 
হল হাইকমাস্ড ওরফে রাজ'ব গাম্ধীর 
প্রাত সম্পূর্ণ আন্গত্য। আনুগত্য 
বজায় রেখে শত অপরাধ করলেও সাত 


খন মাপ।. 


পশ্চিমবঙ্গের তরুণ তুকাঁ শ্রীসু্রত 
মুখা" দেরীতে হলেও বুঝেছেন যে 
জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ 
করা যায় না।' দার দিন তিনি তর্জন 
গজন্‌ ও ফোঁস করেছিলেন, তারপর 
যেই তাঁর উপদ্লীয় নেতা শ্রীপ্রণব 


মুখাজাঁকে দল থেকে বাহিচ্কার করা হল . 


তখনই বুঝলেন যে আর পথ খোলা নেই 
সামনে । দিল্লীতে গিয়ে নিজে থেকেই 
কানমলা খেয়ে এলেন। আর সুবোধ 
বালক হওয়ার প্রকার হিসাবে জুটে 
গেজ প্রাদেশিক কামার সম্পাদকের 
পদ। 


নেহরু পারবারের সবচেয়ে পরনে 


ওবিশ্বপত ব্যক্তি পণ্ডিত কমলাপতি 
প্িপাঁট'র এখন একই হাল॥ দলের সং- 
গ্ঠলে সদস্য করার নামে আজেবাজে 
লোক ঢুকে যাচ্ছে এই অভিযোগ. করে 
তিন রাজীব গাঞ্ধীকে চিঠি লিখে 
ছিলেন। সেই চিঠির বয়ানে ইন্দিরা 
অনুগত, অথচ রাজীব কর্তৃক উপেক্ষিত 
কয়েকজন স্বাক্ষর করোঁছিলেন। এখবর 
ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর রাজীব গান্ধীর 
পক্ষে আর চুপচাপ থাকা চলল না. 
রাজস্থান সফর বাতিল করে ফিরেই তিনি 
প্রণববাকূকে দল থেকে বাঁহচ্কার করার 
মানি মূলক ব্যবস্থা নিলেন আর. অন্য 
[তিনজনকে স্মসপেন্ড করলেন । 


আসলে রাজ্জীব গান্ধী খুব ভয় 
পেরে যান। ব্কতে পারেন এই মুহুততে' 
অৎকুরে বিনাশ না করল, তাঁর প্রাত- 
নথ শত ্রমণই পু হবে, .. 

"এর আগে জগামাথ মিশ্রকে ভাই 
পদ থেকে সারিয়ে দিয়ে বিহারের ই-কংগ্রে- 
মদের হংশয়ার করতে চেয়েছিলেন 
রাজীব গাম্ধী॥ কিন্তু সেখানে অত 


সহজ হয়নি, আদালতে গাঁড়য়েছে গোটা 
ব্যাপারটা । গৃজ্জরাতের নেতা মোলা- 
ম্কিকে যত সহজে নীরব করা গেছে 
বিহারে বা উত্তর প্রদেশে অত সহজে ও 
তাড়াতাড়ি ঝামেলা মেটেনি। 

এদিকে মুসলিম মহল! বিল সংখ্যা- 
খিকোর জোরে পাশ করিয়ে নিতে পিয়ে 
নতুন সংকট দেখা দিয়েছে। হিসাব 
করে দেখা গেছে যে, দলের কড়া হুইপ 
থাকা সত্তেও অন্তত ৫৩ জন সংসদ সদসা 
উপস্থিত হননি ভোটের দিন। তার 
মানে ভোট দেওয়ার ফ্বাধীনতা থাকলে, 
অনেক সদস্যই এর বিরদ্ধে যেতেন। 
কিন্তু শেষ পর্যও গোটা প্রশ্নটা দাঁড়িয়ে 
গেল প্রধানমন্মাঁর বান্তগত মানসম্মা- 
নের।, : তাই প্রকাশ্যে কেউ হুইপ 
অমানা করতে সহ পেল না। কিন্তু 
ওতে রাজীব ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের- মনে 
নতুন করে দৃচ্চন্তা দেখা দিয়েছে। সে 
অনয এ ব্যাপারে এখনই কাউকে তিনি 
সাদা দিতে চাইছেন না। 


৪ টার] 


হবার এস এস গাল্প্রহারিকতায় উস্কানী দিচ্ছে 


সাজেদ্বল হু (চীধুলী 
পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম প্রধান এলাকা- 
গুলোতে গত দশ বছরে আর এস এস 
দুত সংগঠন বাড়িয়েছে। কুড়ি কুড়ি 
টাকা বায় করছে। সাম্প্রদায়িক উচ্কানি- 
মুলক এবং বিভেদ সৃষ্টিকার কথাবার্তা 
ও প্ররোচনা সৃষ্টি আর এদ এস প্রধান 


কাজ বলে মনে করেছে। মালদহ এবং 
'্ার্শদাবাদ জেলায় প্রকাশো পোষ্টার 
' দিচ্ছে আর এস এস। মুসলমানরা 


ভারত ছাড়ে ৷ হিন্দ; জাগো । হিন্দ.রা 
এক হয়ে চ্ঢসলমানদের হঠাও ইত্যাদি 
ইত্যাদি৷ 

সুখের কথা বেশ'ঁর ভাগ সাধারণ 
হিন্দ এই উচ্কানির বিরুদ্ধে। কেউ 
কেউ:প্রকাশোই বলেছেন। কারণ স্থ 
লা পরিবেশকে বিষিয়ে তুলতে চান 
'নাফেউ। ভবু সমর্থক যাড়ছে। 


চার শাহাদান আস্তানার সাদনে দিল্লে 
এই প্রথম চোল খোল করতাল ও ঠাকুর 
সহ পাঁরকুমার চেষ্টা হচ্ছিল। জঙ্গী" 
পাড়া থানার তোড়লপ্তর এবং রামপাড়ার 
মাঝামাঝি তেলীপাড়া এলাকার সামান্য 
কয়েক ঘর 'হন্দুদের উস্কে দিয়ে দোলের 
সময় মুসলমানদের অপমান করা এবং 
রঙ দিয়ে মসজিদের সামনে বেলেল্লাপনা 
করার চেষ্টায় সফল হলো না আর এস 
এস। চ্ছান” হিন্দ; ম্‌সলমান এই 
প্রচেণ্টার বিরদ্ধে তীরভাবে প্রাতবাদ 
করেছে। 

জাঙ্গীপাড়া থানার তৃতাঁর ঘটনা 
বন্দর নামক এলাকায় সামান্য মুসলিম 
বসতি আরুমণ করার চেষ্টা এবং মসজিদ 
নোংরা করার চেষ্টা । স্যখের কথা 


প্রাতটি ব্যাপারেই সি, পি, অই (এম) 
দলের কারা অনেকেই চত প্রাতবাদ 
করে সমস্যা সমাধানে এগিরেছেন। 
কংগ্রেস ফরওয়ার্ড“ বলক বা অন্য দলেরা 
আর এস এসকে চটাতে চারনি। 


সি পি এম কমারা নিয়ভরেও মুস- 
'লিম বিরোধ দাঙ্গার বিরুদ্ধে যত তাড়া- 
আড় বাব্ছা নিয়েছেন তাতে সাধারণ 
মুসলমানরা বামপন্ছ] সমর্থক লা হয়ে 
পারেন না। 


আর, এস, এস আইয়া গোপালপ্‌র 
মশাট কিবো চণ্ডাঁতলা থানার নবাবপুর 
ছিটপকুর এলাকাতেও ঘাঁটি করছে। 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে 
সাধারণ হিন্দ্‌ সমাজও এতে বিভ্রান্ত হতে 
বাধা। সাধারণ মানষকে বোঝানো হচ্ছে 
ভারতে হিন্দুরা সংখ্যালঘ হয়ে পড়ছে। 
হিদ্দূরা মুসলমানদের হাতে মার খাচ্ছে 
ইত্যাদি ইতযাদি। তাই হিন্দ্‌দের 
প্রচ্তুত হতে হবে, মূসলমানদের বিরুদ্ধে 
লড়াই নাকি আসাম। 


শু আর এস এস নয়, বিশ্ব হিন্দ্‌ 
পারষদের মত সাপ্পরদায়ক সংগঠন 
পাশ্চিমবঙ্গের গ্রামে শিকড় চালাচ্ছে। 
একা সি পি এম কমণ কিংবা অসার্প্- 


দায়ক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এদের 
বিরদ্ধে লড়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
স্বরান্থী দপ্তর একেবারে নাকে সরষের 
তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। থানার (আঁফ- 
সের) সামনে কোন আর এস এস নেতা 
দাঙ্গা লাগানোর আহবান করে গরম 
বন্তুতা দিলেও পলিশ নিশ্চপ থাকছে। 
হগলীর দ্রাঙ্গীপাড়। থানার সামনে এ 
রকম ঘটনা ঘটেছে ॥ 


কলিন লেন এলাকায় 
সন্ত্রাসের রাজত 


যেকোন সময় মধা কলকাতার 
কাঁলন লেন এলাকায় সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গা 
লাগতে পারে কিংবা একই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে দাঙ্গ। ছড়াতে পারে । পার্ক ছুট 
খানা এলাকায় কলিন লেনে কাঁপন 
আগে খন হলো জগু গ্ন্ডা। সে 
খুন করতে এসোঁছল এ পাড়ার আর এক 
গুস্ডাকে। খর নিয়ে রিপন দ্্রীট থেকে 
তাড়া করে এসেছিল সেই গৃণ্ডা। 
কলিন লেনে বেচারা মার থেরে মারা 


বদ ছাট কর ধরে বু সরকারের গে রন প্রচেষ্টার খতিয়ান 


দর্পণ শঢক্রবার, ২৩শে সে, ১৯৮৬ 


গেল। মুত গ্‌'ডার দলবল মাঝে 
মাবেই হামলা চালাচ্ছে কলিন লেনে! 
যাকে নিয়ে হৈ হল্লা প্রান্ত মৃখ্যমন্মী 
বর্তমানে পাঞ্জাবের গভর্ণর সিদ্ধার্থ 
রায়ের নদত পট হানিফ বহাল ভাবতে 
আছে। 

অথচ পাড়ায় হাঙ্গামা বাড়ছে! 
সাধারণ মানুষের আত বৃদ্ধি পাচ্ছে 
কলিন লেনে সাহা জুয়া বেড়ে গেছে! 
কুখ্যাত এক প্রান্তন সরকারী কর্মশব্র 
নেতৃত্বে কলিন লেনের এক বাড়াতে তিন 
তলায় বেশ্যাবত্তির আদর খোলা 
হয়েছে। প্মলিশ কিছুই করছে না। 
বেশ্যাদের জন্য বাড়ীর ওপর ক্হায়] ঘর 
করার চেষ্টা চলাঁছল দেখে পাড়ার লোক 
বাধা দিয়েছে। 


দর্পণ 





8 টাদার হান ॥ 
এক বছর ৩০ টাকা 
ছয় মাস__- ১৫ টাকা 
তিন মাস ৭০ 





* মোট ১১০টি পুরসভার সৃবকটিতে নির্বাচন হয়েছে এবং সেন্তলির * পুরসেবা ত্বরান্বিত করার জন্য পুরভবনে “ওয়ারলেস নেটওয়াক" 





পরিচালন জার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। .. 


গত আট বছরে ১৪টি নতুন পৌরসংস্থা সৃষ্টি হয়েছে । রাজ্যের 
বর্তমান পৌর সংস্থার সংখ্যা ১১১। টা 

* “নোষ্টিফায়েড এরিয়া” এবং “টাউন কমিটর” সংখ্যা ১৯৭৭ 
সালের ১০০ থেকে বেড়ে বর্তমানে ১১৪তে দাড়িয়েছে । .১৫টি 
নতুন পৌর সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন । 

* কলকাতা পুরসভার কর্মীদের বেতনহার বৃদ্ধি, অবসর ভাতা প্রকল্প 
গোষ্ঠী-বীমা প্রকল্প, একসৃ-প্র্যাসিয়া প্রকল্প ইত্যাদি আর্থিক সুযোগ 
সুবিধা দেওয়া হয়েছে । ১৯৭২-৭৭ সালে অন্যায়ভাবে যে ২৮ 
জন কর্মীকে ছাটাই করা হয়েছিল তাদের বর্তমানে পুননিয়োগ করা 
হয়েছে। পৌর সংন্থাগুলির অর্থসংকট দূর করার জন্য রাজা- 
সরকার গত আট বছরে ১৭৫ কোটি টাকারও বেশী অনুদান 
দিয়েছে। 


* ১৯৭২-১৯৭৭ এই পাঁচবছরে কন্তকাতার পুরসভার নিজস্ব আয় ও 
অনুদানের পরিযাণ ছিল যথান্রমে ৬৭,৪২ কোটি ও ৩৩,৪৪ কোষ্টি 
টাকা । বামফুণ্ট সরকারের গত আট বছরে এই আয় ও 
সরকারী অনুদানের পরিমাপ বেড়ে দীড়িয়েছে ২০৫.৪৪ কোটি 
টাকা ও ১৭৪.৯৯ কোটি টাকায় । ১৯৭২-৭৭ এই সময়ে 
কলকাতা পুরসভার মোট বায় ছিল ৯০.৯৬ কোটি টাকা । বামফুন্ট 
সরকারের আমলে এই বায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২১.৩১ 
কোটিতে । এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭২-৭৭ 
সালে কলকাতার রাস্তা উন্নয়ন বাবদ মোট সরকারী অনুদান ছিল 
১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাক৷। বর্তমান সরকারের আমলে এই 
খাতে সরকারী অনুদান বেড়ে হয়েছে ২২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ৷ 


আই সি এ ১৪০৮/৮৬ 





চালু করা হয়েছে। 

* কলকাতায় পানীয় জল সরবরাহ গত কয়েক বছরে ছ'কোটি 
গ্যালন বৃদ্ধি পেয়েছে । গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প মারফত বর্তমানে 
আড়াই কোটি গ্যালন জল সরবরাহ হচ্ছে। টালাতে দুটি নতুন 
পান্দ বসেছে। অকল্যাণ স্কোয়ার ও সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে 
বুষ্টার পাম্পিং স্টেশন চালু হয়েছে। 

* কলকাতার বস্তি উন্নয়নের কাজ প্রায় ৮৫ শতাংশ সমাপ্ত | মোট 
সাড়ে তেরো লক্ষ বস্তিবাসীর মধ্যে সাড়ে এগারো লক্ষ মানুষ এর 
দ্বারা উপকৃত হয়েছেন । বাকী দু-লক্ষ মানুষকে উন্নয়ন কর্মসূচীর 
আওতায় আনা হয়েছে। 

* আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের সাহাযো শহরের আবর্জনা 
পরিষ্কার ত্বরান্বিত হয়েছে । 

* কলকাতার গরিবেশ দৃষণরোধের জন্য ব্যাপক রৃক্ষরোগণের কর্মসূচী 
গ্রহণ করা হয়েছে। 

* কয়েকটি ওরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংযোগস্থলে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল 
বসানো হয়েছে। রাসবিহারী সংযোগস্থল পর্যন্ত যেষ্রোপলিটন 
বাইপাস জনসাধারণের জনা খুলে দেওয়া হয়েছে । 

* দ্বিতীয় হুগলী সেতুর কাজ ১৯৮৭-র মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। গঙ্গা 
পারাপারের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে । 

* কলকাতার অগ্নি-নিবাপক ব্যবস্থার আধুনিকীরণ করা হয়েছে। 
শহরের সবকটি অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্রের মধ্যে ওয়ারলেস যোগাযোগ 
চালু করা হয়েছে। 

* শহরের পয়ঃপ্রণালীতে জমে থাকা পলি অপসারণের জন্য যাত্িক 
ব্যবস্থা চালু হয়েছে । এ বাবদ ৫ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
২:১2 ৮০:৮৮: 42৮৮4 


দর্সণ ॥ শুক্রবার, ২৩নে মে, ১৯৮৬ 


ৰবীন্দ্ৰ চেতনা উত্তেজন। ও চলচ্চিত্র এষণ। 


সমর বন্দ্োোপাধ্রায় 
রবীন্দ্রনাথ মুলত॥ ভাবজগতের 
শিল্পী, উপনিষদের কবি। তিনি 
এই জাগতিক সমস্যার কথাও 
ভেবেছেন, কিন্ত তা নিজস্ব দশন ও 
চিন্তায়, যার সংগে এই কাঠখড় 
কেরোসিনের বস্তু জগতের সম্পর্ক 
অনেকটাই ক্ষীণ । বিপুল সাহিতা 
সম্ভার আর সংগীতরাজির মধা 
দিয়ে আজও তিনি স্মরণীয়, 
চিন্তার ক্ষেত্রে বা'পকতর চেতনার 
উন্মেষ ঘটাতেও তিনি আজও 
সক্ষম । কিন্ত একথা তুলে দেলে 
চলেনা যে, তার জীবন বাপী 
সাহিত্য কর্মের মধ্যেই এত 
স্ববিরোধ প্রতিক্রিয়া বিরাজমান 
যে,' তাতে কেবলই বিশ্লান্তির 
শিকার হতে হয়। যে ্চধার্ড 
নিপীড়িত, শোধিত তার কাছে ভার 
বাণী আকাশবাশীর মতই শোনায়, 
খষিপ্রতিম আপ্তবাকোই যা 
নিঃশেষিত। তবু তাঁর বন্তবা 
অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় তাদের কাছে 


যারা অধু চিন্তা করতেই পারঙগম 


সীমা অসীমের নিঃসীম তত্ত্বে । 
এতে ডবনারাজে) বহু মণি” 
যানিক্যের সন্ধান হয়তো মেলে, 
সৌন্দর্যরসে হাদয়মুত্ধির হদিস 
হয়তো মেলে, কিন্ত বাস্তবে যেটা 
জরুরী-এই চ্ষ্ধা নিজ্পেষপের/ 
আস্ত সমাধানে কোন ইংলিতের 
সন্ধান দেয় না। এটা তার 
অক্ষমতা, দ্বীকারও করেছেন 
কবিতায়, অস্বীকার করার নয়। 
অস্বীকার করার নয়, তিনি যে 
জমিদার শ্রেণীর অন্তর্গত, সেই 
শ্রেণী চরিত্রের স্বার্থ বজায় তাকে 
রাখতেই হয়েছে । সে কারণেই 
তিমি কৃষক শ্রমিকের যন্ত্রণার 
উৎস খুঁজতে লিরুৎসাহ হয়ে 
পড়েন 1 তাঁর এই অকৃতকার্যতা 
খুবই স্বাভাবিক! 
হয়ে পড়ে, যখন অনেকের কাছেই 
শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তারা 
জীবনের কথা ভাবতেই পারেননা, 
জীবনের পথ, চলতে তারই প্রেরণা, 
নিঃশ্বাস প্রম্থাসর মত তাদের 
কাছে রবীন্দ্রনাথ । বুঝি তারা 
রবীন্্রউন্তেজনার ত্বরে অস্থির 
কম্লিত। পঁচিশে বৈশাখ এলে 
তো কথাই নেই--রীতিমত উৎসব 
দুর্গোথসবের মত । রবীন্দ্রনাথ 


তবে মুক্ষিন.. 


আসলে গীতিকবি, মহাকবি নন। 
মহাকবির সে বিশালতা তার 
ছিলনা । তিন হাজারের মত গান 
লিখেছেন, যদিও পাঁচশো গানের 
মধ্যেই ঘুরপাক খান গায়ক 
গায়িকারা, যতই একঘেয়ে লাওক 
পৌনঃপুমিক আবতনে । অসাধারণ 
সব ছোট গল্প, নাটক, উপন্যাস 
সবের মধ্যেই রয়েছে তার 
গীতিধমী সুর। তাঁর গান 
যত দিন যাচ্ছে শহরকেন্ট্িক 
জন-মানসের কাছে গ্রহপীয় হচ্ছে, 
হয়তো সেটা ফ্যাশান বা স্ট্যাটাস 
সিঘল। ছোটউগলে তিনি 
গ্লাজাসনে--অনেকেরই অভিমত । 
তার নাটক নাকি মঞ্চে তেমন 
জমেনা,. পড়তে কিন্তু দারুল, 
লাগে। 'রস্তকরবী’ রবীন্দ্রনাথ 
স্বয়ং জমাতে পারেন নি,. কিন্ত 
শলম্তু মির মনাই ' পেরেছেন। 
শিশির ভাদুড়ি আর অহীদ্র চৌধুরী 
সঞ্ধল হয়েছিলেন যথাক্রমে 
‘বিসজ'ন’ আর 'চিরকুমার সভা" 
মঞ্চস্থ করে। আর তো মনে 
পড়েনা তেমন সাফল্যের কথা । 
সাংকেতিক নাটক বোঝে ক'জন ? 
আর উপন্যাস ? অনেকের কাছে 
প্রিয়, হলেও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 
সীমিত গম্ভীর মধ্যে আবদ্ধ 
থাকলেও অধিকতর জনপ্রিয় । 
আর তার অজস্র বিচির প্রবন্ধ 
লেখনী মুবসীয়ানায় মুগ্ধ করে, 
কিন্ত উদ্দীপ্ত করেনা । শত- 
বাষিকীতে তাকে নিয়ে বিরাট 
উৎসব হয়েছিল, 


ঘনঘটা । হয়তো হুদুল হয়তো 
বাতা নয়। হয়তো একটা 
উদ্দেশ্য কাজ করছে। বৈচিন্লাপুর্ণ 
সাহিত্য সৃষ্টি তার, কত গান, 
কত নৃত্যনাটা। নাচগান বাজনার 
কত সমারোহ । বেনিয়াবৃত্তি 1 
রবীস্্রনাথ আজকে হয়তো পণ্য । 
হয়তো দেশের এই সামাজিক 
অর্থনৈতিক দুর্দশ থেকে জনগণের 
দৃষ্টি নাচ গান জলসার দিকে 


সরিয়ে নেওয়া এবং মোহাচ্ছন্ন 
করার একটা চেষ্টা । রবীন্দ্র 
সাহিত্য সৃষ্টি কতজন গভীর 
অনুধ্যান করেছেন সদ্দেহ, ব্বীন্্ 
সংগীতে কিন্তু অনেকেই মশগুল । 


১২৫ তম ! 
জন্মবাষিকীতেও চলছে উৎসবের. ' 


রবীন্দ্র কাহিনী অবঙম্থনে বেশ 
কিছু চলচ্চিরও নিমিত হয়েছে, 
কিন্তু অধিকাংশই অসফল । তার 
সেই দার্শনিক চিন্তার ভাবানুসঙ্গ 
সেনুলয়েভে তেমন ফুটে উঠতে 
পারেনি, দর্শকও তেমন নেয়নি । 
এদেশে সেই নির্বাগ যুগে নরেশ 
মিন্র মশাই প্রথম রবীন্দ্র কাহিনী 
“মানভজন' তুলেছিলেন তাজমহল 
ফিল্ম কোম্পানীর হয়ে ১৯২৩ 


সাজে । নিঃসন্দেহে সাহসী 
পদক্ষেপ । তারপর তিনি করলেন 
নিবাক “নৌকাডুবি'। মধু বসু 


করলেন 'লিরিবালা”, প্রিয়নাথ 


গাঙ্গলী দিলেন 'দালিয়া', শিশির 
ভাদুড়ি তুললেন বিচারক" । 
ছবিশ্ুলি করে তার! রুচির পরি- 
চয় রেখেছিলেন, সার্থক হননি । 
সবাক যুগে প্রথম এল দীনেন্্র 





ঠাকুর কৃত 'নচীর পৃজ।" ১৯৩২ 
সালে । নিউ থিয়েটাসের এই 
ছবিটি শান্তিনিকেতনের ছান্-ছাল্সী- 
বন্দ ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 
অঞ্চানুষ্ঠানের চিন্তরাপ। ডকু- 
মেন্টারী মুল) এটির আছে। 
একই সালে নিউ থিয়েটাস' ব্যানারে 
প্রেমাঙ্ছর আতৰ্থী তোলেন 
‘চিরকুমার সভা'। বাথ ছবি। 
১৯৩৮ সালে নরেশ মিপ্রের ‘গোরা! 
ও সতু সেনের ‘চোখের বালি' তবু 
কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের ‘শেষ রক্ষা" 
শেষপর্যন্ত অসার্থক হয়েই থাকে । 
নীতিন বসুর 'নৌকাডুবি' ও ‘দৃচ্টি- 
দান সে যুগে নজরে পড়েছিল! 
কিন্ত প্রফল্প রায়ের ‘মালঞ্চ’ নরেশ 
মিত্র  'বউঠাকুরাণীর হাট" 
হেম চন্দ্র ও সৌরেন সেনের 
‘চিন্নাঙ্গদ’ কোন আবেদন সৃষ্টি 
করে না) মধু বসুর ‘শেষের 
কবিতা’ ও দেবকী বসুর 'চরকুমার 


॥পাঁচ॥ 
সভা" তবু লোকে নিয়েছিল । 
তপন সিংহর “কাবলিওয়ালা', 
‘অতিথি’ ও 'ক্ষাধত পাষাণ কিন্ত 
বৈশিষ্ট্য অজন করেছিল নিষ্ঠার 
ভুণে। সত্যজিৎ রায় প্রথম 
করলেন “তিনকন্যা_-“যণিহার।?, 
‘পোদ্টযাষ্টার' 'সমাপ্তি'__এই 
তিন রবীন্দ্র কাহিনীর চিন্তরাপ। 
“সমাগ্তি' অংশটিই প্রশংসনীয় 
হয়ে ওঠে । তারপর “চারুলতা 
একটি সত্যিকারের ভাল ছবি 
হিসেবে দেখা দেয়। যদিও 
চিন্ননা/ট। ভূপতি চরিত্রের অবারিত 
পরিবর্তন করা হয়েছে, তবুও 
ছবিটি অভিনন্দলীয় । শেষে এই 
সেদিন সত্যজিৎ তুলেন 
রবীন্দ্রনাথের বহুবিত(কত ও 
নিন্দিত “ঘরে বাইরে উপন্যাস 
অবলম্বনে হবি । ছবিটি আংগিক 
বিচারে মান বজায় রাখলেও, 
বিষয়গত দিক থেকে ধিকুত। 
১৯০৫ এর বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনের 

শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





আগুন থেকে দর্ঘটনা সহজেই 


এড়ানো যায় 


অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা বর্তমানে শ্রযেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু সামান্য কয়েকটি সহজ 


সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলছন করে অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব । 


কোমর সমান উচু কোনো দৃঢ় পাটাতনের ওপর স্টোভ বসাবেন এবং রাল্মা করবার সময়ে 


সি্বেট্টিক লাড়ি ব্যবহার করবেন না। 
শন্তভাবে খোপা করে বেঁধে রাখা ভা । 
রাখবেন না এবং স্টোভ জলাকালীন তাতে কেরোসিন ভালবেন না। 


শাড়ির ওপরে সুতির আবরক পরিচ্ছদ পরলে ভাল হয়। চুল 
কেরোসিন ইত্যাদি সহজদাহ্য পদার্থ স্বলন্ত স্টোঙের কাছে 


রাঘা করার সময় শিশুদের 


রাহ্াঘর থেকে দুরে রাধুন এবং এসময় অন্য কোনোদিকে মনোযোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন । 
ব্যবহার করার সময় জ্বলন্ত স্টোভের পলতে বেশি বাড়িয়ে রাখবেন না এবং নিদিষ্ট সময়ের বাবধানে 
পলতের চারিদিকে যে সচ্ছিন্ যন্তরাংশটি থাকে, সেটি পরীক্ষা করবেন। 
স্টোভ অকস্মাৎ জ্বলে উঠতে পারে । ফু" দিয়ে স্টোভ নেভাবেন না, পলতে ধীরে ধীরে নামিয়ে নেভান। 
দমকা হাওয়া থেকে স্ট্যোন্ত দূরে রাখুন এবং সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ডের মোকাবিলা করবার জন] বালাতিভরা 


বালি হাতের কাছে রাখুন । 


এটিতে গোলযোগ থাকলে সমস্ত 


অগ্বিদণ্ধ ব্যক্তির গায়ে জল চেলে আগুন নেভাবেল না বরং মোটা কম্বল 


দিয়ে জড়িয়ে আগুন নেভান এবং ওই অবস্থাতেই দগ্ধ ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠাবার বাবস্থা করুন । 


আই, সি, এ, ১৪০৭/৮৬ 





পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


UU 
গৌর নিব্ণচন 


৬২ বছর পর জয়নগরে এস ইউ সি-সি পি এন মোটা 


দাঁঘ ২২ বছর পর জয়নগর 


মাঁজলপ্রে এস, ইউ, সি-সি পি এম 
উপলক্ষ আসন্ন 


দক্ষিণ ২৪ পরগণার  অনাতম 
পৌরদভা হলো জয়নগর মাঁদলপুর। 
প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের বাস। তার 
মধ্যে ১১ লক্ষ ভোটার। আর এদের 
নিয়ে ১১টি পৌরওয়ার্ড। এই পৌর 


নিবচিনে লড়াই করে। ফলাফল পৌর এলাকার ১১ ওয়াডে কংগ্রেন 
সি পি এম একটাও আসন পায়নি । প্রথম চ্ছান আঁধকার করে। দ্বিতীয় 
আর এস ইউ সি পায় ৪ট আসন। ছ্ছান এস ইউ সির। ১১৮৪ সালে 
কংগ্রেদ ৭টি আসন লাভ করে এবং লোকসভার নির্ঘচনেও: এ একই ফল 
চেয়ারম্যান পদ কথম্রেসের দখলে চলে :হয়। অর্থত জয়নগর মাঁজিলপুর পৌর 
মায় ॥ বর্তমানে শ্রীপ্রশান্ত সরখেল এলাকায় বামপ্ছ? একা না হবার ফলে 
চেয়ারম্যান ৷ কংগ্রেদারাই লাভবান হচ্ছে। 

এরপর ১৯৮২ সালের-বিধানসভার সেই,কারণ্ধোবধানসভার নির্বচনের 


শনবচিনে যদিও এস ইউ সি প্রার্থী প্রাককালে১ নগর মাঁজিলপরে 


ও়র্ডগীল নিয়ে অরনগর মাঁজলপ্ুর শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার -জরী হন, কিন্তু এসএইউ সি ও সি পিএমের সমঝোতা 


পোঁরপডা । 

কলকাতা তথা পাঁক্চমবন্গের দাজ- 
নৈতিক মহলের ধারণা জঠনগর হলো 
এল, ইউ, দির ঘাঁটি। এক সময় বলা 
হতো এম ইউ সির সদন দফতর 
জয়নগরে। .' 

এয মূল" কারণ হলে! প্রন্নাত এস 
ইউ. [নি নেতা সুবোধ, ব্যানাঞী ছিলেন 





যাবে পৌর এলাকায় এদ ইউ দি কখনও 
ফশ্রেদ থেকে বেল ভোট পার নি। 


পোর. এলাকার . বাইরের ভোটে 
এদ ইউ 1 প্রার্থী অর, হতেন এবং. 
আজও সেই রেকর্ড বহাল আছে। এই 
অবস্থায় গত ১৯১৪ সালে পৌর- 
নির্বাচনে সি পি এমের সঙ্গে এদইউ 
সির দমঝোতা হয়।. 

বাম এধ) হলেও পৌর নিব্চনের 
পঃ কি'তু সেরারমযান হন কংগ্রেন প্রার্থী 
প্রনাত সুধীরকক্ক দ্। 

১৯৬৪ সালে এস ইউ দি, সি পি- 
এন ও (বিক্ষুব্ধ কগগ্রেদপীদের নিয়ে 
গঠত নাগারক সামাত নির্বাচনে লড়াই 
করে। ১৯৬৭ সালে উপাঁনবর্চনের 
পর্ব পৌরসভা নাগারক সাঁমাঁতির দখলে 
আসে ও এস ইউ সির স্থানাঁয় নেতা 
শ্রীমনোরঞন দত্ত চেয়ারম্যান নির্বাচিত 
হন ভাইসচেয্ারম্যানও !এস ইউস 
প্রাথ হন। 

১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা জার 
হবার ফলে গৌরসভা তিন বছরের জনা 
প্রশাসক দ্বারা পরিচালিত হয় ॥ 

এই পারপোক্ষিতে গত ১৯/১ সালে? 
পৌর নিবচিনের সময় আবার বামপন্থী 
শরি দু-ভাগ হয়ে যায়। অর্থৎ 
এম ইউ সি, সি পি এম আলাদাভাবে 


বানগণ্ী ভোটারদের এনে উৎসাহ সন্টিং 


করেছে। যাঁদণ্ড বানপহু! উভয় দলের 
করন কণীর। এই একা পছন্দ, করছেন 
ন।। তাঁদের মতে এট| সংবিধাবাদ) 
মোচা । 

গত ২০শে এাপ্রল জয়নগরে এস ইউ 
দিও সি পি এমের য় বৈঠকে আসন 
রফা ও আচরণ বাধ অন;মে।দণ-হয়। 


= ৯১টি ওয়ার্ডের মধ্যে নি পি এন চাঁট 


ওয়ার্ড যথা ২,৩, ৪ ও ১০নং ওয়ার্ডে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে মে, ১৯৮৬ 


প্রাতহন্বিতা করবে। বাঁক সাতটি 
ওদাডে এস ইউ,সি প্রতিদ্বশ্মিতা করবে ॥ 
এনদপকে” আচরণ বিধর মুখবধে! বলা 
হয়েছে মূল শত; কগ্রেস। ই-কংগ্রেস 
প্রাীরল্নাশীল। 

উত্ত আচরণ বাঁধ ৪নং ধারার 
খে) উপধারায় বলা হয়েছে যাঁদ উভয় 
দলের যুক্ত বৈঠকে কোন ।ববোধ 
মীমাংসা না হয়, তাহলে নাগরিকদের 
সাধারণ সভার যে 'সন্ধান্ত হবে তা উভয় 
দল মেনে নেবে। উন্ত সমঝোতা প্র 
স্বাক্ষণকারা! হলেন রাব বস্‌ (:স!প 
এম ) গোপাল বস, (এস ইড সি )। 


চি... সি 





Fe 





যদি সত্যই গনতান্ত্রিক আচরলে 
'আস্থালীন হাতন তাহলে তার 
“উচিষ্য ছিল তাঁর দলের সদস্যদের 
স্বাধীন মতপ্রকাশের সুযোগ 
দেওয়া । তাতে এ বিল যদি পাস 
না হত তাহলে মৌলবাদীদের 
বলতে পারতেন দেশের অধিকাংশ 
মানুষ এটাকে গ্রহণ করেনি ৷ 
আত্মুও লজ্জার কথা এই যে 
বিলটি লোকসভায় পেশ করার 
আগে রাজীব গান্ধী প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিজেন যে বিলের 
সম্মলোচকদের বজ্তবাকে নতুন 
সংলোধনী এলে এর ক্রুটিগুলি দূর 
করা হবে) সংসদে বিলের 
সংশোধনী এসেছিল ঠিকই কিন্ত 
তা রক্ষণশীল মোল্লাদের অনুকূলে । 


সংশোধনের ফলে তালাক দেওয়া 


স্বামীর নিয়ে তবেই 
খোরপেসের  সামলায় যেতে 
পারেন কোন মহিলা । এটা কি 
বাস্তবে সম্ভব ? 

ইসলামী শরিয়ত বোডে'র 
চেয়ারম্যান আসল কথ।টি বলেছেন 
যে শরিয়তের জন্য নয়, ভোটের 
জনা এই অ.ইন। আসামে হেয়ে 
গি.য্ ভয় পেয়ে মুসলিম ভোটের 
ওই আইন । দেশ 
জাহাম্মামে যাক তাতে কিছু এসে 
যায় না। 


মত 


আশায় 


ওমারর কাকী 
প্রথম পঙ্ঠার পর 


মর্যাদা দিয়ে থাকেন। সোমেন- 
বাবুর অনেক অনুরোধে তিনি 
বিলেতে মেতে রাজী হন এবং 
আবার নতুন প্রাণ নেয়ে ফিরে 
আসেন। 

কয়েক কোটি টাকার মালিক 
এই মীর মহম্মদ ওমর তয় 
স্বান্থোর জনা পত বছর ফেলার 
মাঠে নজর দেন 'নি। - ‘এবার, 
জামসিদকে দুই প্রতি ক্লাবের 
কাছ থেকে শ্রেফ টাকার জোরে 
ছিনিয়ে এনে এবং চিমাকে দলে 
“দ্বীয়া'। 

অল এয়ারলাইন্স কাপ জয়ের 
পর পাকা স্্রীটের রেত্তোরায় দাঙ্গা 
হালানা বাধিয়ে দেয় তার সমর্ধ- 
এসে তারাও লাঞিত হয়। 

কিন্তু মীর মহম্মদ ওমর 
অনুরাপীদের ওমর ভাই প্রচণ্ড 
ক্ষমতাশালী | কলকাতার তাবড় 
তাবড় পুলিশ আফ্রিসার তার প্রীতি- 
বন্য । শুধু তাই নল্প অনেক রাজ- 
নৈতিক নেতাও তার হাতের 
মুঠোয় । 

তাই গাক' স্ট্রীট রেযড্ভার।র 
হাঙ্গামার মামলা আর বেশী দ্র 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় 
বলেই মনে হয় 


বিক্ষুক্ধ ইক কংরা পুণমু“ষিক 


পচশ্চিমবাংলার জনৈক প্রতি- 
জ্ঠিত ও প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতার 
কাছেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল 
হাতে তিনি সক্রিয়ভাবে প্রণববাবুর 
সঙ্গে যুন্ত হন। কিন্তু তিনি ওদের 
সব অভিযোগের সত)ত, স্বীক'র 
করেও দলের বিরুদ্ধে যেতে রাজী 
হন নি। 

প্রথম দিকে কয়েকজন এম 
পি খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন । 
কারদ তাদের ধরেগা ছিল প্রপব- 
বাবুর বহিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যাপক সংখ্যক এম পি তার দিকে 
ঝু.কবেন এবং বামপন্থী ও অন্যানা 
দলের এম গিদের সহযোগিতার 
প্রণববাবুর হয়ত, সাল্লীরকে ক্ষমতা 
থেকে সরিয়ে দিতে পাল্পবন.।. , 

কিন্ত বাস্তৰে দেখা লেন যে. 
রাজীব গান্ধী ও তার অনুগামীদের. 
বার্যকজাপে অনেকে, অসস্তষ্ট 
থারুম্রেও অনেকেই দল ছাড়ার 
ঝুঃক্ষি নিতে রাজী নন,. কারণ 
ক্লাজীব বিরোধী এম, পিরা বুঝে 
দেছেন য়ে, প্রণবব্যবুর-গ্রক্ষে কোন 
মতেই ক্কাদ্ীব সরকারের পতন 
ঘটানো সম্ভব নয়। 

কংগ্রেস দঙ্গে নীতির থেক 
ক্ষমতার জ্যেন্তীদের সংখ্যাই রেশী। 
তাই বিজ্ুদ্ধ এম: পি যারা প্রলর- 
বাবুকে সমর্থন করতে চান তারা 
দেখলেন যথা গ্রদবরাবূর সনে 
পিৱে নিজের ভবিষ্যৎ ও জমাতা 
খোয়/নোত কোন .জর্থ হন্ত না ।.. 

কারণ এয পি থাকার, সুবাদে 
তারা. যে সুযোগ . সুধিধা এখন 
তোগ করছেন গ্রলববাবূর সঙ্গে 
যোগ দিলে সেই সরকারী সুরিধ। 
থেকে বঞ্চিত হবেন । এম দির 
তকমাও চলে যাবে | সুষ্তরাং 
জেলে শুনে হাড়িক'ঠে গলা দেও- 
সার উৎসাহ তাদের ম্েটেই নেই । 

প্রদব মৃধাজীর এখন লড়াই 
করা ছাড়া পিছিয়ে পড়ার কোন 
পথ নেই। তাই তিনি এখনই 
কোন দল না গড়ে কংগ্রেসের 
ভেতরে ও বাইরে রাজীব বিরোঘী 
শন্তিকে একজোট করার চেস্টা 
করছেন । প্রপববাবুর আশা দলের 


, পরিপ্রেক্ষিত । 


নৈতিক ফায়দা তোলা সম্ভব হবে । 

কিছু ক্ষমতাহীন পরিত'ক্ত 
নেত.কে একসঙ্গে জড়ে। করতে 
পারলেও প্রণব অদূর ভবিষ্যতে 
রাজীবকে ধন: দেবার প্রচে- 
জ্টায় সফল হবেন কিনা যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে । 


রবীন রচনা 


৫ম পঞ্ঠার পর 


আর কোন নেতা 
মা দেখিয়ে একটিয়াঘ বিপ্লবী 
নেতাকে ভাঁড়? লম্পট, ডণ্ড দেখিয়ে 
হাসা্পঙ্গ করা হয়ে,ছ। এছবিও 
এখানে মুক্তিপায় সঙ্গোরবে, 
পুরস্কৃত হয়__রাজনৈতিক 
দলগ্ুলি এক্ষেত্রে প্রতিবাদে মুখর 
না হয়ে নীরব থাকে । জাতীয়তা 
বিরোধী এমন ছবি ওানে নিষিদ্ধ 
হয়না_কারপ স্বদেশী আন্দোলন 
বিমুখ এই ছবিটি প্রঘোজনাই 
করেছে, সরকারী প্রতিষ্ঠান। আর 
একটি আপত্তিকর উপন্যাস 
লিখেছিলেন . . রবীন্দ্রনাথ “চার- 
অধ্যায়-_এদেশের অগ্নিযুগের 
স্বদেশী বিপ্লবকে এখানেও ব্যঙ্গ 
করা হয়ছে। ঞটি খ্চন্থ করে 
স্ভুমিজ তার মহান দায়িত্ব 0) 
অনেক অরসই পালন করেছন । 


৯২, কংপ্রেস এক্সজিবিসন রোড, 


॥ আত ॥ 


যাই হোক, রবীন্দ্র গল্প নিয়ে 
আরও ছবি হয়েছে বাংলায়, 
সেগুলির উল্লেখ অনাবশাক । 
রবী-প্রকাহিনী নিয়ে প্রমথেশ 
বড়য়া কোন ছাখ করেন নি। 
কিন্তু ত'র 'নুত্তি' ছবিতেই প্রথম 
রবীন্দ্র সংগীত সাক প্রয়োগে 
জনপ্রিঘ হয়ে ওঠ। "মুক্তি 
নামকরণ ও রবীন্দ্রনাথের । 


ব্রাজীব-ব্রেগন 








কলিকাতা-১৭ 


মধ্য ও বাইরে রাজীবের বিরুদ্ধে . 


লড়াই চালালে হয়তো তার রাজ- 
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Regd. No. WB/CC-32 


Phone : 24-4232 


চীন-ভারত সম্পক 8 একটি পর্যালোচনা 


_পর্মাবক্ষক 
সম্প্রতি লোকসভায় প্রতিরক্ষা 
প্রতিবেদনে চীন ও 


দপ্তরের 
পাকিস্থানকে মুখ প্রতিদ্বন্বী 
হিসাবে বপন; করে ভারতের 


সামরিক প্রস্তুতির জন্য যে 
প্রয়োজনীয়তার কথ। বলা হয়েছে 
তাকে কেন্র করে বিভিম্র মহলে 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। 
এবিষয়ে আমাদের পণ্চিয়বংগের 
প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মিল্ত 
কলকাতার এক দৈনিক কাগজে 
তার নিয়মিত কলমে যে সব 
মন্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । অশোকবাবু রা মন্ত্রি- 
সভা থেকে পদত্যাগ করার সঙ্গে 
সঙ্গে সি, পি, এম, দল ছেকেও 
পদত্যাল করেন । এখন. তার. 
বিশেষ কোন সাড়াশব্দ নেই। 
একযান ও দৈনিক পিফায় তার 
"বলি লেখনী প্রসূত সাম্প্রতিক 
বিবিধ বিষয় নিয়ে: সারগর্ত নিবন্ধ 
ছাড়া? 'অনা কোথাও তার” চিন্তা 
ভাবনীরী " খবর পাওয়া যায় না, 


জলোকবাবু এখনও পর্যন্ত যা 
খবর, কোন রাজনীতি করছেন না, 
রাজনৈতিক দল তৈরী করা তো 
ছুরের কথা । তবে এই তাত্বিক 
নেতা এখন কি ভাবছেন তা 
অম্ল প্রকাশিক লেখাটি খৃ টিয়ে 
পড়লে বোধহয় গ্বানিকষ্টা বোঝা. 
ঘাবে। 

অশোকবাবু চিরকালই ‘জঙ্গী’ 
যনোভাবের মানুষ । অর্থমন্ত্রী 
থাকা কালে তিনি অনেক বারই 
কেন্রের বিরুদ্ধে রগহঙ্চার 
দিয়েছেন। সবশেষে হতাশ হয়ে 
নিজেই পদত্যাগ করে বসলেন। 
খাট সম্তরের দশকে অশোকবাবু 
কিছু দরদ দেখিয়ে ছিলেন উন 
বামপন্থীদের সম্পক' । সে সমন 
তার অনেক লেঘাই প্রকাশিত 
হয়েছিল শ্রীসমর সেন সম্পাদিত 
‘নাউ’ ও 'ক্রাল্টিয়ার' কাগজে এবং 


শচীন চৌধুরী সম্পাদিত 
িকনমিক আশু পলিটিকাল 


উইকলিতে' ৷ এই লেখার সুঝাদেই 
হোক অথবা ইন্দিরা গান্ধীর 


আমলে তার অথনৈতিক উপদেষ্টা 
হিসাবে ‘সুনাম’ থাকাল্প জন্য 
১৯৭৭ সালে পশ্চিমবংলে যখন 
বাস্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলেন 
অশোকবাবু হলেন সেই সরকারের 
অর্থমন্ত্রী । তারপর পার্টি সদসা । 
যে পক্ষেই তিনি থাকুননা কেন, 
'অশোকবাবুর অতিবাম মনোভাব 
কিন্ত একই ছিল। তাই বামহ্,ষ্ট 
সরকার কেন্দ্রের সংগে যতদিন 
পর্যন্ত সংঘাতের পথ লিয়ে চেল- 
ছিলেন ততদিন পর্যন্ত রপহঙ্কার 
দিয়ে গেছেন শ্রীমিতত। ইন্দিরা 
গান্ধীর মৃত্যুর কিছুদিন আগে 
থেকেই বামফুষ্ট সরকার তার 
্ত্রাটেজি বদলাতে চাইছিলেন 
এবং তাই অশোকবাবকে নিযে 
সুরু হয় পার্ট'র ভেতর বিতর্ক । 
তারপর ইন্দিরা গাজীর আকস্মিক 
মৃত্ার পর ক্ষমতায় এলেন 
শ্রীরাজীব গান্ধী। সুরা হল ট্রা্টেজি 
পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 
বিদায় নিতে হল ' অর্থনীতিবিদ ' 
জঙ্গী বাম রাজনীতিক শ্রীঅলোক 
যিয্লকে । 

দৈনিক শ্রকালিত অশোক . 
বাবুর নিৰছধষটির শিরোনাম দেওয়া 
হয়েছে 'টীনের সঙ্গে সীযান্ত বিরোধ 
খিউিয়ে ফেল' (Resolve the 
Border Quarrel with 
China)! নিবন্াটিতে চীন- 
ভারত সীমান্ত সমস্যা সহ 
বিস্তারিত, এরত্ভিহাসিক বিবরণ 
টেনে বলা হয়েছে পাকিস্তানের 
সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে প্রক্বৃতত নিয়ন্ত্রন 
রেছঘা মেনে নেওয়া হয়েছে অথচ 
চীনের ক্ষেত্রে এধরণের কোন 
মীমাংসা জারত সরকারের কাছে 


' প্রহণযোগা হচ্ছে না। এ 


ব্যাপারে প্রকারান্তরে শ্রীমিন্ত ভারত 
সরকারের খামথেয়ালীপনার ও 
অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা 
করেছেন । তিনি বলতে চেয়েছেন 
প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি 
অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এবং চেতনা 
আমাদের যত অর্ধনেতিক দিক 


থেকে দুর্বল দেশের পক্ষে উচিত 
এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য 
রক্ষা করে 'কে শক্ত ও কে হি 





F -১৩ থেকে প্রকাশিত। 
সম্পাদক--হ'রেন ধস; | সম্পাদক কর্তৃক দাপাল্গা প্রেদ, ১২৩/১ আচাহ* প্রকুপ্লড'নর রোড, কাঁলক়াতা-৬ থেকে ম:দ্রিত এবং দর্পণ কাধলির, ৬১, ঘট লেন, কলিকাতা. 


নির্ধারণ করে জাতীয় প্রতিয়ক্ষ। 
খাতে বায় সংকেচন কর) । ভারত 
সরকার অশোকবাবুর লেখা 
অনুযায়ী ওখন তার মোট পরি- 
কল্পনার ৩৫ ভাগ অর্থ প্রতিরক্ষা 
ষাতে বায় করে । এছাড়া আরও 
বাড়তি ঘরচ হয় আভান্তরীপ 
নিরাপত্তার বাপারে.। 


এখানে তিনি মন্তবা করেছেন 
প্রকৃত দেশপ্রেমিকের এ ধরণের 
খরচ খরচার যোত্তিকতা নিয়ে ও 
বাস্তবতা সম্পকে আলোচনার 
অধিকার আছে কিন্তু যখন লোক- 
সভায় প্রতিরক্ষা বিভাগের 
প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হয় 
তখন বিরোধী দলের এক নেতা 
চীনের সংগে সীমান্ত সমস]! নিয়ে 
কিছু বন্তব্য রাখতে গেলে প্রধান- 
মন্তী সহ শাসক গোষ্ঠীর থেকে 
বাধা দেওয়া হয়। - প্রথমে নাম 
না করফোও পরে জান। যায় এই 
বিরোধী লোকসত্তা সদসা হলেন 
সি, পি,এয। দলের শ্রীঅমল দন্ত। 
্রীমিদ্তর মতে ভারত সরকারের 
বর্তমান ধারণা যে চীন ও সোস্তি- 
ছেলে চীন... ভারত র্লীমান্তের 
দিকে অধিক তহ্পর হাবে এটা 


জরা এক 
কথায় তা সম্ভব হবে চীনের. সংগে 
সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার মাধ/মে। 
তা করতে হলে উওপ্ন দেবকে 
আগসে সীমান্ত সংক্রান্ত প্রকৃত 
নিয়গপ রেখাকে মেনে নিতে হবো 
চীনের সঙ্গে যদি আমাদের সীমান্ত 
সমস্যা মিটে মায় তাতে আমাদের 
প্রতিরক্ষা খাতে খরচ কমে যাবে। 
এধরণের ঢুত্তিতে ভারত সরকারের 
আপত্তি থাকার কথা নয় যখন 
পাকিস্তানের সংগে তারা কাণ্মীর 
প্রশ্নে অনুরূপ মীমাংসায় প্রস্তুত । 
বিরোধী সদস্যের বক্তার 
অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা দিয়ে 
অশে।কবাবু তার চীনা প্রীতির এক 
"সুন্দর দৃষ্টান্ত' রেখেছেন তার 


নিবে । তার লেখার আলো 
[বিয়া সদ:প পর শঙ্ চট আংশ- 
হান 
তার সেনাবাহিনী অধেক করে 
ফেলেছে । বাস্তবিক ক্ষেত্রে চীন 
গত অক্টোবর মাসে তার দেশের 
সেনাবাহিনীকে আধুনিক করে 
তোলার জন্য ব্যাপক 
“ভি-মিলিটার/ইজেশন” ঘোষণা 
করেছে । এর উদ্দেশ। যাও সে 
তুঙের ‘কৃষক শত্তির' দ্বারা পরি- 
চালিত সেনাবাহিনীকে আধুনিক 
অস্ত্র সম্ভারে সজিত করে এক- 
বিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাওয়া । 
অশোকবাবু একজন প্রথিতযশা 
অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিতে 
কৃতবিদা । কিন্ত সময় বিদা 
বিশারদ নন কোন দেশের আধুনিক 
সেনাবাহিনী সংধ্যাগরিষ্ঠ সেকেলে 
বাহিনীর থেকে অনেক বেশী দক্ষ 


হতে পারে, সুতরাই চীন তার 


বিশেষে তুলে ধরা হয়েতে 


পট শা 


আবায়াল 
বন পষ্ঠার পর 

বলিত পৰিষ্প “'সোস্যালিষ্ট ডেমে।- 
জ্গাসী”র গায়েও এক ফোটা 
সরমের আ'চড়টুকুও পড়তে। না? 
ভারতীয় 'জনঙ্গপতন্ত্র' স্বাভাবিক 
যদি কিছু থকে তা এই গণ- 
বিরোধী ছিংম্রতা। পরিস্থিতিটি 
এমনই লোচনাপ। এমনহ নির্মম 
সবনাশা বসব । 


প্রকৃতপক্ষে, থারোৱ্রাল একঠা 
নয়, ঘুঢ়ো নপগ্--এ্রাম-ভারতের 
লক্ষ গক্ক জনগলে [বলত এক 
বিশাল অগোরাণ মাক। বধ 
ভূর কে ওাক,প্ত লেবুন-- 
ৰে৷বক শ্রেনীর সন্যাস কবাণত 
জঞ্জঘত প্রামণ্রতের ।দকে 
তাকয়ে দেবুন--দনজীবন কে।খ।ও 
থমধবমে, কেথ/ও বা মর্মধগ্ত্রনায় 
আস্থর হয়ে মুস্তর পথ খুজছে। 
চতুর শাসক শ্রেণী তার তথ।কথত 
"জ।যদারী বিলোপ” শাসক ফাকি” 
সবষ্ব আেষপাপঞ্র গাঠ করেই 
ব্ছিত্া রাজনৈতিক ফাল্পদা তুলে 
নিয়েছে, আজো নিচ্ছে! চলিশউ! 
বছর অবলীনাক্রমে পার করে 
দিল, কিন্ত আজো কোনও জ্যতীয় 
ভূমি সংস্কার নীতির ধার দিয়েও 
গেল না, কদাপিও যাবে ন৷। 
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বাহিনীকে সংখায় কামিয়ে এনে 
তায আঘাত হানার শক্জিনে হানে নং, 
চাইছে ।' 
আমাদের সরকারের তই উচিত: 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সামরিক পার- 
রতনের দিকে তীক্ষ নজর রাখ 
এক্ষেত্রে ভারত সরকার নিশ্চয়ই ' 
ভুলপথে চলছে না, কারল ১৯৬২ 
সালে অনেক শিক্ষাই চীন থেকে 
সে পেয়েছে । 


বেশী বধিত করত 


'অশোকবাবূর জেখাটিকে 
বিচ্লেষণাত্মক দ,চ্টিতে দেখলে 
তাই মনে হয় তিনিই হঠাৎ 
অতিমাঘ়ার চীনডত্ত হয়ে পড়ে 
কতকগুলি অবাস্তব 


লেখা 
পড়ে মনে হয় তিনি আবার হয়ত 
সম্ভর দশকের তার প্রতিযৃত্তিকে 
আবিষ্কার করতে চাইছেন। 


চাষের জমি অ-চাষী কুলের 
কৰলেছ পড়ে রইলো, অবলিষ্টাংশ- 
টুকুও চাষীর হাত থেকে দ্রুত চলে 
যাচ্ছে । জয়িদোরদের অমি- 
ডাকাতদের খামারে চাষ-মস্তুর 
খেটে যেটুকু ন। মন্ভুরী জোটে; 
আথিক বঞ্চনা ও সামাজিক 
অত্যাচার জোতে তার চাইতে ডের 
গুল বেশী । প্রাতবাদ করলে, 
আন্দোলন করলে নেমে আসে 
রাজনেতিক আক্রমণ, পুলিশী 
আন্রমণ এবং তৎসহ সরকারী 
মদতে বে-দরক।নী সন্ত বাধিনী” 
জনয (তথাকথিত 'স্তুমিসেন।' 
জ্বাতীয় সপগ্র প্রাইতেও ধুন 
বা।হনীওালর ) আজমন। বোঝাই 
যায়, শাদকপ্রেশীওবি এ ভুমিরুদ্ধে 
সণ্পুন একতা, তাদের জ্টঠাটজী 
সুপরিকন্রিত। সংহত, দিবারা্রি 
'এ)কণন রেডী' এবং একতরফা 
আক্রমবযুধী--গার। ভারতের 
প্রা সবনদ্ভ। তাহলে, গরীব 
মানুষের আস্মরক্জার উদয় কি? 
সশন্্ প্রতিরোধ { সেক্কেয়ে বোধ- 
হয় একথাটি বলা যায়--্শ।/সক- 
শ্রেনীগুল যাদ এ ছাড় আর 
কোনও পথ ধোন লা রাখে, 
তাহলে কোন্‌ শ্রেণী কত রন্ত ধরে 


সে হিসাবটাও তাদের একদিন 
করে নিতে হবে--তা সে আজই 
হোক, আর কালই হোক, । 














নে 














গল গলের ভেতরকার অবস্থ। খুব 
{| দল এখন পুরোপুরি কয়েকজন 
এল. এল. পাশ আমলানেত কধায় 
আজ প্রায় কুড়ি বছত ছল 
মধ্যে কোন নির্বাচন হয়নি । 
'কংগ্রেল নেতা প্রদেশ বগে 
এ. আই, পি. লি-র সম্পাদক, 
বা কেনে মন্ত্রী ঘবেন তা পুরো 
“করছে রাজীব গান্ধী ও তায 
পরামর্শদাতার মন্দির উপত্র। 
রে জমশঃই দলের মধ] ক্ষোভ 
পাচ্ছে। 

জনৈক কংগ্রেদ নেতা এই 


শ্রতিবেক্ষে বলেন ১৯৮৪ সালের ৩১ 


'অক্টোএর ইন্দিরা গান্ধী নিহত হাওয়ার 


পর এ বছরের ১২ নভেম্বর রাজীব গান্ধী 
কংগ্রেপ দলের সভাপতি হন। তারপর 
থেকে গত ২৬ দাদে রাজীব গান্ধী ১৬ 
জন কংগ্রেণ নেতাকে খুনীদতো এ. আই- 
সি. সির- সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত 
করেছেন ও বাতিল করেছেন। এই সময়ে 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেবকেই রাশীবজী 
সম্পাদক করেছিলেন। এন্ধারণে রাজীব 
গান্ধীয় উপর সাধারণ কংগোদীদের কোন 


ধা থাকছে না। 


আশ নেহেরু, 


রাজেশ স্ুযাণী- 


পকদের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত 


বা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিভ্তালয় অধ্যাপক সমিতি দীর্ঘদিন ধয়েই অধ]াপব- 
আর নতুন বেতনক্রম (পেন্স) সুপারিশ ও তা চালু করার জন্গ বেজীয় 

কারের কাছে দাবি জানিয়েছে । সর্বশেষ পে-খ্রেল ঘোষিত হণ্েছিল -১৯৭৩ 

॥ পাচবছর গর আবার নতুন স্কেল ঘোষণ| করা হবে বলে ঠিক ছি্। কিন্ত 

হয়নি। এজন ১০৮৩ লালে মেহরোআ। কমিশন গঠিত হুয়। সেই 

টি স্থপারিশ সরকারীভাবে যোবিত না হলেও দর্পণ তা বিশ্ত্তগত্ধে জানতে 
বছে। 

‘এই কমিশনের সুপারিশ হলে। কংগ্রেদী শাপক গোষ্ঠীর অতিকেশ্রীকতার ঝৌকের 
| শিক্ষা ৪২তম সংশোধনে সংবিধানের বৃগ্প' তালিকায় থাকার ফলে 
| রাজা সরকানের ক্ষমতা! লীনাবদ্ধ। তরুণন্নি এই কষিশনের ভুপারিশ- 

£ কার্যকর ছলে রাজের কোন ক্ষমতাই থাকবে না। 
একটি সুপারিশে বলা হয়েছে, অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে লর্বভারতীন স্তরে 
রব ক্ষ। হবে। এরফলে বিডি রাজোর সরকারী ও যেপরকারী কলেজ সাঠিল 

} ‘পনের আর প্রয়োজনই থাকবে না। 

! ' অধ্যাপকের বেতন ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে বৈযদা দূত করার অন্ত সার! ভারত 

ফ্যাপক সমমিতি দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আলছিল। এ ব্যাপারে মেহরোত্রা 
9িদিশনেজ ওঁ দাবি জগ্রাহ্থ করে আরো বেশি বৈহমোর নুপারিশ করেছে । কলেজে 

4 ন ধনের গ্রেড বন্দোবস্ত করা হয়েছে- লেকচারার লিলিঘার লেকচারার ও 

! লেকচারার । বিশ্বহিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই তিনটে স্তন ছাড়াও রিভার ও 

* কার শুরের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরের মধো বেগুনের ফারাকও 

71 এক স্তর থেকে আর এক শু: প্রযোশনের অন্ত অনেক ফ্যাকড়া রাখা 

| এম ফিল, ( কলেজের জন্য ) বা ডকরেট ভিত্তি ( বিশ্ববিগ্তালয়ে জন্ত ) 

রর অভিঞতা-এলব ছাড়াও ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিস্তালয়ে এ কটি কোর্সের 
াষগ্নক প্রশিক্ষণ আবশিক করা হয়েছে । এছাড়াও অধ্যাপকরের অন্তান্ত 

? লন্পর্কে সন্তোষজনক রিপোর্ট ও প্রমোশনের জন্য প্রয্নোজনীয় শর্ত হবে 

(ন সুপারিশ কর। হয়েছে। অর্থাৎ এর হলে অধ্যাপকের রাগ্রনৈতিক কার্যবলাপের 

পর গোয়েন্দা রিপোর্টে গুরুত্ব বেড়ে ঘাবে। 


Fy 


RL 












( সপ্তম পৃষ্ঠাদু দেধুন ) 





উনজিশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। £ শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী '৮৭ এক টাকা 


রাজীব গান্ধীর দলীয় ব্যাপারে 
নিজের উপর আাঙ্ধ| নেই 


বাজপেয়ী, দসবীর লিং, বরকৎ গনিধান 
চৌধুৰী, চাদরাম, শীকান্ত বার্মা, নামগন, 
জি. কে. মূপানায়, আবহুগ গু, এ. কে 
আন্টনি, আর. এগ. ভাটিঘ্বা, এস. 
চন্্রশেখর, গোগোই, অস্কার ফার্নাচ্ডেজ, 
আমের প্যাটেল, জিতের প্রলাধ, তগবৎ, 
বা আজাদ, নওচাল ফিশোর শর্মা, 
প্রশ্থাতঃ আনজাইয়া--কে না! এই লময়ে 
কিছুদিনের জন্ত অন্তত সাহারণ সম্পাদক 
হুয়েছেন। আজ নিয়োগ, কাল বাঁতিন, 
দলে কে আয় মল দিয়ে কাজ করতে পারে। 
এর ফলে ছুলের মধো বিবিধ সমস্যাও 
সৃতি হু। [ লু পৃষ্ঠান্ত দেখুন] 


মিতা ৰাজনীতি ৪ গ্রধামনে 
বেশি কৰে মাথা! গলাচ্চেন 


রাজনৈতিক জগৎ ধেকে মরণ 
নেহেকর প্রন্থানে সুপারঠ্ঠার এম. পিকে 
প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ট নিশ্থাপভা লন ছিলাবে 
উত্তর প্রদেশের রাজনীতিতে প্রদান 
ভূমিকাগ দেধ। ঘাচ্ছে। কায়ন্ব বংণ্োেছু $ 
অমিতাভ বচ্চন ও উ্ত প্রদেশের বিদুৎ 
মত্ত হ্বনীল শাস্ত্রী এ যাচ্যে॥ উচ্চ 
ক্ষমতাশালী পদে কাঘন্ব্বর নিয়োগ 
করছেন ও এইভাবে প্রবল ব্রাহ্ম'-রাজ্র- 
পুচ রাজনৈতিক জোটে? শক্তিকে খর্ব 


উ্াস্ট্রে চেরমান শিদূক করপেন। 
অমিতাভর কাকা জগদীশ নারাণেকে 
ইউনিচল পাবলিক পাঠিল কমিশনের 
উচ্চ শধাযের কমিটি লগ কর' হুগেছে। 

শ্রানারায়” এখনও ইউ পি এল 
পির পরকারী বাপভবল দখল বরে 
আছেন অপচ তার স্বলাডিলিক নব 

( লগ পৃ্ায় বেণুন ) 


ভিতরের পাতায় 


করছেন। 
সন্ততি শা তা ঘনিষ্ঠ সহযোগী 
জীবনপ্রকাশকে উত্তরপ্রদেশ রাজা 


বিদ্যাৎ পর্ব.দর উপদেষ্ঠা হিসাবে নিযুক্ত 
করেছন | উপরস্ত তার গোরক্ষপুর 
কেন্দ্রের সমন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে যাতে 
কাথা আসীন হয় তার চেষ্টায় এ 
মন্ীমহাশথ সচেষ্ট । জেলাশাসধ দীনেশ 
রায়, ইন্সপেক্টর জেনারেল যোগে 
নারায়ণ সাধপেদা। পুলিশ সুপারিটেন- 
ডেন্ট (গ্রাম) মলগ ফুমার লিল্হা 
আঞ্চলিক থাণ্ নিচ রামস্বন্ূপ - এরা 





সবাই জাতে কামুম্থ। 

লোকপতা নির্বাচনে জ্রয়ল!ভ করার 
পরই অমিতাভ বিদেশে বলবালকারী তার ছরের ঢা মাক্ষ 
ভাই অজিভাভফে ৫ কোটি টাকার জ্যোতি বসু 





সম্পদশালী এসাহাবানন্থ কমলা নেহেরু 


আর গ্রি কর হাসপাতালের হাঁড়ির খবর 


. ১ জানুয়ারী আর ভি. কর 
মেডিক্যাল কলেজের একটা প্ররণীর 
ঘিন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আগমনে 
কত টেম্পোরারী আজো লাগানো হয়ে- 
ছিল, কত রং (অব শুধ যেই বাড়ী- 
গুলোর মূখে, যে দিকটা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
গেছেন ) ফত লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা 
(যার একটা অংশ দিয়ে কিছু দরকারী 
ঘত্ত্রপাতি বেলা যেত ), কত রকমারি 
খাবারের বিপুল আছ্রোজন । এমন দিনে 
ছাসপাতালের জুনিয়ায় ডাক্তারদের 
অনশন করতে হয়েছে। এর চেয়ে দুঃখের 
আর কী হতে পারে! 
গোড়ার কথা 

আজ থেকে একশ বছর আগে ডাঃ 
আর. জি. করের উদ্ভোগে কয়েকজন 
দেশপ্রেমিক ভাক্তার সম্পূর্ণ স্বাধীন 
উদ্োগে গড়ে তোলেন ক্যালকাটা স্থূল 
অ! যেডিলিন। উদ্দেশ ব্রিটিশ মেডিকেল 
শিক্ষানীতি পাণ্টা হিসেবে দেশীয় 
ভাষায় মেডিকেল শিক্ষার প্রনার। 
স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকার এই উদ্োগকে 
খুব একটা স্বনন্ররে দেখেলি। দেশ 
স্বাধীন হবার পর নাম পরিবর্তনের মা 
দিয়ে নেই প্রত্ঠান আর. জি. কর 
মেভিবেল কলেজে পরিণত হয়েছে। 


শ্রধানে গড়তে এনে প্রথম বর্ষ ছেকেই 
ডাক্তারী ছাত্রদের আন্দোলন করতে ' 


হচ্ছে. পড়া শুন| শিকেয় তুলে। প্রতিটি 
প্রয়োজনীয় জিনিষ ঘ| একটি সুলডা 
দেশের সরকারে নিজের থেকেই দেবার 
কথা, তার জন্ত ছাত্র ছাত্রী ও ডাক্তারদের 
অনশন, মিছিল, ধর্মঘট, ঘেরাও করতে 
হৃয়। এইলধ করে কোনরকমে পাশ 
করে বেরিয়ে ছাত্র যখন ডাক্তারবাবু 
হয়ে এমার্জেজিতে বলেন তখন স্ব:ধীন 
দেশের নাগরিকগণ তাদের গণতাত্বিক 
অধিকার প্রয়োগ করেল ডাক্তারধের দুর্বল 
পিঠে, কারণ এই ছালপাতালে বেড নেই, 
তাঘের ফিয়ে যেতে হচ্ছে অন্ত জায়গায় 
মৃমুধ রুপীকে নিয়ে। বিন্ধ হাসপাতালে 
থাকবেই বা কোথায়-_সব ফটা হাড়িই 


ভো Condemned, B. C. Roy 
Casualty বা | 


দ্রি-দি. রায় ক্যানুয়ালটি রক 
ছাপপাতালের এই যাড়িট্র চিতি 
প্রস্তাবের রজত আঘস্থী পূর্ণ হতে 
চলেছে। তারতের প্রদম প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহেরু '৬২ লালে এটির 
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ফরেন। তারপর 
দীর্ঘ পনের বছরের কংগ্রেসী শালন এবং 
দশ বছলের বামফ্ুণ্টেঃ শাদনকাল ধরও 
এই বাড়ি কাজ শেষ হদ না| এই 
কাস শেষ হলে নাগনিকের1ও বেড 
পেতেন তাদের প্রিঘুজজনকে ততি করার 
( সপ্তম পৃ্ঠাছ দেধুন ) 





ত্রিশতম বর্ষে 


ঠগণ 


সংবাদপত্রের 
বকা 


পদার্পণ উপলক্ষে সেমিনার 


জনমত গঠনে ছোট-মান্মানি 


ভূমিকা 


রণজিৎ রায়, সম্পাদক, বসুমতী 

অনিল বিশ্বাস, সম্পাদক, গণশক্তি 

প্রশান্ত সরকার, অনিল ভট্টাচার্য ও অন্যান্যরা 
সভাপতি £__বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা! প্রেস ক্লাব 


২২ জানুয়ারী 


বৃহম্পতিবার বিকেল ৪টে 


২৩ জ্াহুদ্থারী বিনেধ লংখ্যা সংগ্রহ ধরুন। 


















সম্পাদকীয় 


লাধারণ মাছতের মধ্যে কোন 
অভাব নেই-_তারা স্থুঘ শান্তিতে 
বাজায় হালে জীবন ধাপন করছে। 
অথচ প্রন্কভ ঘটনা হুদ, ভারতে ৭* 
শতাংশ মাছধ দারিজ্ালীমার নাচে 
বাস বরে। প্রক্নচপক্ষে প্রধানমন্ত্রী এই 
রাজে)র বামক্রট সরকারের বিরুদ্ধে যে 


গত লগ্তাছে একদিনের জনত পশ্চিম- 
বঙ্গে এসে প্রধানমন্ত্রী মাজীষ গান্ধী বাম- 
সরকারের বিরুদ্ধে অতিযোগের উদগার 
তুলে পেলেন। দখারীতি কতকগুলো 
কথার ছুলঝুরি ভার মধো বিশেষ 
কোন তথা ছিলনা, যেঞুলো রাজীব 
গান্ধীর লয়কারের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ কঃ! 
যায়। কারণ দ্রান্সো বামক্রুট সকার লং অভিযোগ আনছেন তার চেয়ে 
যি অণস্বার্থ হ্য়, তাহলে কেন্দ্রীয় অনেক বেশি অভিযোগ রয়েছে কংগ্রেস 
সংকার তে| আরও অপনাধ। তার শালিত সৱকারগুলির বিজন্ধে। কিন্ত 
নে লব নিয়ে রাজাধ মাধ! ঘামাল না 


দলীয় বার্থে। অধ? প্রধানমন্ত্রী রূপে 


কিন্তু দ্বেখ৷ ঘাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ও 
ফগ্রেদ গতাপতি একাকার হয়ে 


"আবর্তিত হচ্ছে। তাই তিনি সুযোগ 
পেলেই পশ্চিদহঙ্গ মরে আম্ছেন। 


পান্ত বিবেচনা না করেই। এমন কি 
গে রা্দীব গান্ধী দৃখ্যমন্রী গ্যোতি বহর 
. মিরন্ধে বযভিগত আজও চালাচ্ছেন, 
এর বেট! ধুব নিয়কচির পরিচায়ক । এতেই 
বোঝা খাচ্ছে নির্বাচনের দিন খত এগিয়ে 
‘আনবে রানীবের অত) তাক! ও 
' অভিযোগের সংখ্যা আরও বাড়বে, কষ 
আরও তিক্ত হবে; জ্যোতি বনু বিরুদ্ধ 
অনূয়া আরও বেশি প্রকাশ পাবে। 
কিন্তু তা সবেও কি কংগ্রেল এই রাজ্যে 
ক্ষমতাত আলতে পা৫বে। না পারলে 
ভার ঢাকের কাঠিরা কারচুপির ধুয়া 





ভাবধানা এই, 























যেন তাঃতবযর্ধেঃ অন্ত সমস্ত রাজোর তুলবে । 





বিজে 
-7%০ 


২-৪ জাহ্‌ারী অস্ত প্রদেশের বিছয়- 
ওয়াড়ায় বলেছিল চায়তীণ্র জনতা পার্টির 
জাতীয় পরিঘদের অধিবেশন। জনগজ্ঘ 
নেত প্রয়াত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে 
সম্মেগন স্বলের নাম হয়েছিল দীলদয়াল- 
নগর) ২ জানুগারী সকালে শ্রীমতী 
বিজয়! রাজ শিল্ধিয়া পার্টির পতাকা 
উত্তোলন করে সভার আহ্ুঠানিক 
উদ্বোধন করেন। মিজোয়াদ ছাড়া 
দেশের আর লক্ষলপ্াজোর প্রতিনিধিরা 
সব মিলিয়ে মোট ৭৪৮ জন প্রতিনিধি 
ওঁ দতায় যোগ দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে যোগ দেন ৩৮ জন। 

বি জে শি সতাপতি লালকৃষ্চ আমধানি 
তার বক্তৃতায় বলেন, এবছরের পনেরোই 
আপস স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পূর্ণ হবে। 
এটিকে আজ দেশের অবস্থা চূড়ান্ত 


খারাপ। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সব দ্বিক 


দিতেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছেন। শাহবাণুর 
মামলার সুপ্রিম কোর্টের রাতের পরি 
প্রেক্ষিতে মূঘলিম আইন ও হিজরা 
প্রঙ্গে লালডেঙ্গার সঙ্গে চুক্তির ফলে 
দেশের মধ্যেকার উপভ্রবকারী শতিপমূহ 
প্রধানমন্ত্রীর দুর্ঘলতা বুঝেছে । এর ফলে 
অঙ্গ কান্মীৱে পাকিস্থানপন্থীরা, পালাবে 
উগ্রপন্থীন্া, দাজিলিডে জি. এন. এল. এক. 
শ্ধিশানী হচ্ছে । এই কারনেই আজ 
কেন্দ্র থেকে বহিদৃধী ঝোঁক বৃদ্ধি পেয়েছে। 
এরকম পরিবতিত রাজনৈতিক অবস্থান 
রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্াবস্থায় প্রয়ো" 
জনীয়তার কথা নতুন করে ভেবে দেখার 
সঙ এসেছে ৷ একারনে সংবিধানের 
প্রয়োজনীত্র লংশোহ:লর জন্ত একটা 
কমিশন গঠন করা দরকার । 

আদধানি বলেন প্রধানমন্ত্রীর 
কার্যকলাপে তাদেরই হাত শক্তিশালী 
হচ্ছে যারা ভারতকে একাধিক 
রাজ্যের ইউনিছন মলে করে না বরং 


বাস্তহীনছের গুহ ছাও 
জাতিপুজের ১৯৮৭ সালের আহ্বান 


জঞানিঘ্রেছেন। এই আহ্বানের মূল 
উদ্দে্ঠ ছল যিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ 
উ্নঘনপীল দেশগুলিংত গরীব ও ছুট 
জনগণের বাসস্থানের সুরাহার প্রতি 
মানবাধিকার সনে দায়বদ্ধ লগ রাষ্ট্র 
গুলির দৃষ্টি আবর্ষণ করা এবং লেই লাখে 
আন্বর্জাতিক মানবঙগোষ্ঠীর এই ব্যাপারে 
দায়িত্বের কথা মলে রেখে উপঘূক্ত কার্ঘ- 
ক্রম গ্রহণ ঝরা। 

| এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহ়তৰ্ে ঘটনার 
গৃতি প্রক্তি ঠিক উল্টো নোতেই হইছে। 


শিল্পা্জনের নাম করে, নগনান্পনের নাম 
করে, সামরিক প্রয়োজনে দিকে ছবিকে 
উচ্ছেদ আন নৈমিত্তিক ঘটনা । 
কলকাতা, দিলী, বোছে সমস্ত তিলো- 
ত্বাগুলি নাকি আজ বন্তীভারে 
র্জরিত! সাম্প্রতিককালে বোশ্বের 
বস্তীধালীদের আন্দোলন, দিল্লীর ঝুপড়ী 
বাসীঘের উচ্ছেদ, কলকাতায় বন্তী 
উচ্ছেদের ঘটনা জাজ সবাই-এর জানা। 
অংগামী দিনে কেক হাজার কৃবিজীবি, 
মৎলজীবী মামুয উচ্ছেদের অপেক্ষায় 
রয়েছেন উড়িষ্ঠার বালিয়াপালে। 
এবারের প্রঘোন সামরিক, মিন্যইদ 
ঘটির পক্ষে জায়গাটি নাকি ভালো । 


অথচ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার 
সনদে ভারত সরকার একজন সন্মানীয় 
সাক্ষরকারী । শুধু তাই নন, ভারতীয় 
সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিগুজিতে 
লরকার প্রতিটি নাগরিকের জন্ত বাল- 
শ্বাসের বাবস্থ! করতে দাঘ়বন্ধ। 

সবচেয়ে দুর্তাগোর ব্যাপার হুল এই 
সমস্ত উচ্ছেদের ঘটনাগুলিতে সরকার 
কোন সময়েই বিকল্প বাবস্থার কথা ভাবছে 
না। ভাঙছে না এই সাৰ্বিক অনিশ্চিত 
অবস্থার ভারা কিভাবে অহ লংস্থান 
করবে, রৌপ্র, বড়, জল থেকে কিতাকে 
নিজেছের রক্ষা! করবে। তাই দি:ক 
দিকে গড়ে উঠেছে উচ্ছে+বিরোধী বস্তি- 
বানী শ্রথজীবী মানুষের সংগঠন। 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 
বজাতির ইউনিছন মনে করে খাকে। 
বিজে পি-র সভাপতির মতে বহাা- 
ভাষী ও বর ধর্মের সমবযপ হলেও 
ভারতীয়রা একটাই জাতি। তার মতে 
পাজাবের বর্তঘান ঘটনাবলী শুধু আইন 
শৃঙ্খলা? সমন্তা নয, জাতীগ কোর 
প্রতি এইটা প্রকৃত আঘাত । আদগানি 
পালাবে বারনালা সরকারের বরখাস্ত 
দাবি করে গেখানে রাষ্ট্রপতির শাপন 
চান। আদবানির মতে কংগ্রেণ (ই) 
ছাইকমাও বারলালা সরকারকে দাবানল 
বযোড়ের মত কাজে লাগিয়ে বেশ্্ীয় 
সরকার ও জনগনেয় ক্রোধের মধাকার 
শক্তি হিসেবে বাধহার করছে। পাতার 
সমস্ত সমাধানে তিনি ছ দফা সুত্র পেশ 
করেন। এরমধ্যে আছে পালাবে বিদ্বেষী 
শক্তির মৃত ও পাকিস্তানের জঘন 
ভূমিকার স্বরণ উদঘাটন করে কেন 
সরকার কর্তৃক একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের 
দ্বাবি। 

আদবানিঘ তাষনের পর প্রথমদিনেই 
বিজে পির প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমানে 
ঝাজানভার সাশ্ত অটলবিহারী বাজপেরী 
অর্থ নৈতিক প্রস্তাব পেশ করে বলেন যে 
ফিলিপাইলসে অআ'যাকিইনো সরকার 
ক্ষমতায় বলেই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি 
মার্কোসের গোপন সম্পদের পরিমান ও 
সন্ধান জানবার জন্য স্বইস ব্যাঙ্কে 
অনুরোধ করেছিলেন। আমাদেরও 
উচিত প্রান্ন তিরিশ হাজার কোটি কালো 


টাকা উদ্ধারের অন্ত সুইজারল্যা্ড, - 


সিগ্াপুর, হংকং সং অগজর ব্যাঙ্কপদূছে 
অচুদন্ধানের অভিধান চালানো । 

দক্ষিণ ভারতের মাটিতে দাড়িয়ে ও 
আহ কেরালা বিধানদতা নির্বাচনের 
কথা বাধায় রেখে 8 বাজপেমী পরের 
ছিন জনসভায় বলেন বি জে পি অহিন্দি- 
তাষীষের স্বার্থ ক্র করে তাযানীতি 
চাপানোর তীব্র বিরোধিত। করে। 
বাজপেন্ী লকল রাজ্যে ত্রিভায| গ্রহণের 
দাবি জানান। 


দ্বিতী্ত দিনের অধিবেশনে সংচেয়ে 
শুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিধর ছিল কৃষক- 
দের অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাব, দেশের 
৭৮% জনতা তখ। কৃষিঞ্জীবী াস্থষের 
ভোটের দ্বিকে তাকিয়ে বি জে পির 
কার্যকরী লমিতি গত অক্টোবরে জন্মুতে 
“কিধাণদের মূল অধিকার’ সংক্রান্ত থে 
দশ দফ। সন্দ তৈয়ী করেছিল জাতীয় 
পরিষদের সভা তা অনুমোদন করে। 
রূষিপণে'র ভাহামূলা প্রদান, ক্ষেতে 
লেচেন্ন জল ও বিহ্বাত্তের পধথ ও 
নিয়মিত সরহ্ণাহ, ক্ষেতভুওদের উপযুক্ত 
মদুত্রী প্রদান ইতি দাবি সহ দশ হা 
দ্বাধির স্লোগানে হরিয়ানা বিধানসভার 


দর্পন, ১৬ জানুত্ায়ী ১৯৮ 


পি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার চাইছে? 


আদর নির্বাচনে গ্রামীন খ্ব্থামী প্রেম 
ভোট লাতে বি, জে, পি লাভবান হবে 
হরিয়ানা বিধানসভার আলন্ন নির্বাদ 
বি, জে, পি, কুপাক জাঠ লব প্রভাত 
শালী নেতা দেযীলালের লোকালের Ey 
আঁতাত করবে। বাবলী সম্রদ্ায় ৃ 
গ্রামীন কাসেমী স্বার্থের এই বো 
কাগ্রেলকে বেকারদাগ ফেলবে । এর লা 
চন্ডীগড়ের হস্তান্তরের প্রতিকতিও মা 


হয় বংগ্রেসের বিপক্ষে যাবে। ট 


ভৃতীয় বা শেষদিনে (3 জানন্ারী “; 
মূল আলোচনা ছিল অনুপ্রাবশোব 
সমন্তা। বি, জে, পির ছুই নে 
আরিফ বেগ ও মুত্লী মনোহর দূ 
পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে 
অনুপ্রবেশের সমস্তায় গভীর উদ্বেগ প্র. 
কয়ে এব্যাপারে কেন্দ্রে কংগ্রেস (ই 
সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের লি, পি, আই, 
(এম) কে দায়ী করেন। এই দু? 
নেতার মতে নির্বাচনের দিকে 
নিছক ভোট ব্যাঙ্ক তৈরীর জগ্ত এই দু! 
ধল অন্ুপ্রবেশকে মত দিচ্ছে। ওএ'দের 
মতে, 











চল্লিশ লাখ ছাড়িয়ে সেছে। রাজ- 
স্বানের গঙ্গানগর, বিকানীর, জয্লালমীর 
বারমার, জেলাগ্ুলোদ্র এবং শুদ্ররাটের 
কচ্ছ এলাকায় ক্রমাগত পাকিস্তান থেকে 
অনগপ্রবেশকারীরা আগছেল। কং (ই) = 
ও লি, পি, আই (এম) এদেরকে 
ভোটার করাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 


এবারের বি, জে, পি, অধিবেশনের : 
লক্ষী প্রস্তাব হুল রাষ্ট্রপতি লালিত ' 
শরকারের যৌক্ষিকতা বিচার। এর = 
আগে রামরহ। হেগড়েও এই প্রস্তাব ' 
পেড়েছেন। শেষদিনে বাজপেয়ী নিজেই লা” 
একখা তুলে বলেন থে আগে হখন বলল -= 
শাঠে বা অন্ত কং (ই) নেতারা ব্রাষ্টরপতি 
ধাঁচের লরকার গড়ার জন্ত সংবিধান রি 
লংশোধনের কথা হলেছিলেন তখন বি, 
জে, পি, তার বিরোধিডা করলেও আজ :. 
পরিধতিত পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে নতুন 
ভাবনা চিন্তা করছে। বাজপেয়ী আশা &, 
করেন যে আগামী বিধানদতা নির্বাচনের | 
পর কং (ই) দল ভাঙ্ববে। বাজপেরী ত 
আরো ঘোষণা করেন যে রাজীব গান্ধীর | 
সরকারের সার্বিক হার্থতার প্রতিযায়ে &_- 
বি, জে, পি ২৩শে ফেব্রুয়ারী পা] 


ক্র 


এক বিশাল বিক্ষোত অভিযান করবে! 
এই অভিযানে সামিল হওয়ার আহ্বান | 
তথা 'দ্বি্ি চলো, দেশ বাঁচাও? স্লোগান ৮ 
দিয়ে বি জে, পির এই লতা শেষ: 
হয়। j 


৬ 
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নদের পের। মান্য (জ্যাতি বনু 
দি ৪ রি 


ছয়েছেন,।. নিখিল চক্ৰত), 


পিল বায়. করে। ধর্মতলার মিবু কাছ 


ভহরে এক সমাবেশ ধরে। এই সমাবেশে 
নকশালপন্থী নেতা ও কষ মুক্তি 
সমিতির সম্পাদক স্বজিত চট্টরাজ, 
নবশালপন্থী আন্দোজনের কথা প্ররণ 
করে বলেন বে বামফ্রন্ট সরকার সুমি 
সংস্কার ( দ্বিতীয় সংশোধন) আইন 
ঘথাৰখ কার্কর কঃছে লা। ওঁ 
সংশোধনী যখন হিল আকারে রাষ্ট্রপতির 
সম্মতির অপেক্ষায় ছিল তখন বামফ্রন্ট 
বলেছিল এ বিল রাষ্ট্রপতি প্বাক্চরসহ 
আইন হয়ে গেলেই ভূমিহীন ক্ষেত- 
মজুরের স্বার্থ রক্ষিত হবে, জমিদারি 
ব্যবস্থা অবলুপ্ত হবে। অথচ আইন 
হওয়ার পরও বামক্রট তা কাধবর না 
করে ভূমিসপ্কোরে বাধা দিচ্ছে। 

লমাঙ্গ বিল্লবের পথেই আশু কাজ 





“যার থেকে প্রকাশিত ফাটে প্রতাপ লিং ফারুক আংচ্রা, প্রচুর 
ক পত্রিকায় বিচারে পশ্চিহবঙ্গের 
জ্যোতি বু বছরের সেরা মামুধ ধারনালা, জোতি ধনু, রাম হেগড়ে, 


মহান, শারদ পাওয়ার, জিৎ লিং. 


এছ জি আর, শারদ জোদী, এন টি আর । 

এর খেকে বাছাই করে লাতটা লাম . 
তালিকায় থাকে রাজীব গান্ধ', এন টি 
আঃ, ফারুক আবদুর, জ্যোতি বস্তু, 
বারনালা, তি পি লিং ও হেগড়ে। এর- 
পর্ন আরও বাছাই এবং উত্তপ্ত আলো- 
চনাত পর চারটে নাম থাকে £ ফারুক, 
ভিপি লিং, জ্যোতি বসু ও হেগড়ে। 


. তারপর আয়ার বাছাই এবং শেষ পর্যন্ত 
দুইজন প্রতিযোগী দাড়ালেন ঃ তি পি 


লিং ও জ্যোতি বসু 
কিন্তু জ্যোতি বহই অহশেযে জয়ী, 
হলেন! 


ডি জো a bE 
. হীনদের . মধ্যে তা পুনর্বটন অর্থাৎ 


সৃমিস্‌ক্ষোরের দিতে কক আন্দোলন 


. গড়ার যৌক্তিকতা আজ নফশালপন্থীযের 


বৃহৎ অংশ স্বীকার .ক্বরে। এটাও সত্য 


থে: হেদীর্ঘদিনের কৃষক আন্দোলনের .ফলেই 
আজ বিহার, উড়িয়া বা অন্ত থে কোন __ 


রাজোর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে তৃমিসং্ধারের 
কাছ অনেকটা হয়েছে। এর, দলে 
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা 


 :এসেছে পরিবর্তন, নিবি, গরীয সাম্য 
পেয়েছে রাজনৈতিক-লামাজিক মর্যাদা । 


আর গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছে কংগ্রেণ 


', বিরোধী এফটা বিরাট তো ব্যাঙ্ক। 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৮১ সালের 
১৬ এপ্রিল তৃমিলংক্কার ( দ্বিতীয় 
সংশোধনী ) বিলটি বিধানসভা পাশ 
হয়ে ঘাবার পর রাজের ভূমি-ভূমির়াজস্থ 
মন্ত্রী তথা প্রবীণ কষকনেতা৷ বিনয় চৌধুরী 
বলেছিলেন যে এটি আইনে পরিণত 
হলে পাজোর চল্লিশ হাজার জোত্দার 
জমিদারের অহবিধে হতে পারে, কিন্ত 
একচল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কৃষক 
উপকৃত ধবেন। 


এই সংশোধনী আইনের বলে ফলের 
বাগান, মেছোষেরী ভেড়ীলহ রাজোর 
নব আমিই কৃষি জমি হিসেবে চিহ্নিত 
হবে) লিলিং-এর বাড়তি জমি মেছো- 
ঘেৱী বা ফলের বাগান ইত্যাদি হিসেবে 
রাখা চলবে না। 
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তিন 


বরাকে অপপ সরকার অ-অসমীয়াছের 


বর্তমানে আলামের বরাক উপতাক[গ 
ধে পুলিশী রাজ কায়েম হচেছে তার 
ফলে নতম গণতাস্বিক অধিহারগুলিও 
নি:শেষিত। ফলও যে কোন বুক 
আন্দোলন সাংস্কৃতিক অনশুঠান এবং 
চলচিচয্র নির্দাণ সেখ।নে যাষ্টধন্র কর্তৃক 
বাধাপাপ্ত। প্রণস নির়াপত্র'হীনতাগ 
বরাকবাসরা আকাগ্ভ । ২১শে ছুলাই 
১৯৮৮৩ হুখাসন্্রা প্র মোহাম্থের 
বরাক উপতাকা সফ্ষঃকে কেন্দ্র রুরে 
নিরস্ব এবং শাস্চিপূ্ণ আন্দোলনকারীদের 
ওপর গুলিবর্ষর ও তংপরিপ্রেক্ষিতে 
সংঘটিত ভদাবহ অত্যাচারের ক্ষত আজও 
ও বয়ে বেড়াচ্ছে বরাকবালীরা। সাক্ষী 
আছেন করিমগর দিভিল হালপাতালের 
ভাজাররা এংং চটী জুর্ডিশিঘাল 
ম্যাজিষ্ট্রেট জীকরণ। রঙন নাথ । আতঙ্কে 
ছেলের] ঘরছাড়া হয়েছি । প্রাণের 
ভয়ে নদী গীতরে দেশান্তরীও হয়। মান 
যে আটজন পুলিশের বিরুদ্ধ মামলা 
দায়ের করেছিল তাদের ভোগ করতে 
হয় অমানবিক পুলিশী সন্ত্রাস। শেষ 
. ' খবর £ ছ'ঞ্জন মামলা প্রত্যাহার করেছে 
এবং যাকী ছুজনও তাই ভাবছে। 


বরাব-উপতাকার রাজনৈতিক ও 
"সামাজিক, কার্যাবলী এখন পুলিশ 
নিয়ন্ত্রিত এবং যে কোল বিরোধিতা 
sane অ-সমীয়াদের 
বাধ্য করা হচ্ছে ভাষা! শেখার 
'অন্ত। এজন সরকার জারী 
করেছে ভাষা, সাহু লার। এই সাহু 
নার প্রভাবের জন্ত লেখানে আজো 


শিল্প 


১৯ বউ হোটেলে 
আমেফাবাঘ, বোছাই, দিলি ও ষাত্রাছের 

বাঘা বাধা শিল্পপত্তিরা মুখামন্ত্রী জোতি 
বস্তুর সঙ্গে দৃখোদৃখি এক প্রান্থোত 
সভায় মিলিত হয়েছিলেন । এই সভায় 
মূধ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের এ রাজ্যে চালাও" 
ভাবে পু'জি বিলিঘোগ করার আবেদন 
জানান। এমন কি যুথামন্তরী শিল্পে 
আস্তুনিকীকরণের জনক শ্রমিক ছাটাইয়ের 
্রস্তাবেও সায় দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী 
মনে করেন এই আধুনিকীকরণ আরো 
আগেই শুরু হওয়া উচিত ছিল। জনৈক 
শিল্পপতি মৃধ্যমন্্রীকে বলেন যে শ্রমিক 
ছাটাইয়ের প্রস্তাধং ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা 
মানবেন না। প্রতুত্ররে মৃধ/য্ত্র 
বলেন, রাঁজোর বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন 
লিটু উপর তার নিঃ়ত্র। আছে ও 
লিটু সম্প্রতিকালে তার মনোভাব 
পাণ্টেছে। মুখামন্ত্রী আরো বলেন 
যে ক্ষাজোর লরকারী উদ্যোগ সমূহকে 
ভালোভাবে চালাবার ভজন্ত বামকন্ট 


* বানাতে 


নিযাতন করছে 


চলছে ভাম' আন্দোলন । এই আ'দ্দ|- 
লনে অংশগ্রহণকারী জনৈক চাত্রনেত! 
১০ জাগগারী কোলঙ্গাতার স্রিণুরা 
হলের এক আলোচন। লচায় এ বদ 
খলেন। টন আরে। বলেন 'ক্রমণদ্ধ' 
মান সাক্রবণের মুখে লংধ]ালঘুঝা বরাকে 
দিশেহার) এবং সবভারহায় জনগণের 
তারা বিচ্ছগতাবোধে 
আক্রান্ত । অবস্তব এট একটি সর্প- 
ভারতাগন লমন্তা। কাজেই আক্র'ণে 
যধন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তখন যদি 
ভারতবর্ষের সংবিধান এংং তাগতা় 
জনগণ পাশে ন! দাড়ায় তবে আগামতে 
যে ভবিতবা অব্বররিত তা হি ভারতীয় 
অধগুতার পক্ষে বিপজ্জনক কোন 
বিচ্ছিগ্নতাবাধী আন্দোলনের জন্ম দেয়, 
তখন বিন্ধ অনেক দেরী হয়ে যাবে। 
ভাই বরাক উপতাকা পেকে আমরা 
এখানে এসেছি হাতে যিষ॥টির গুরুত্ব 
লম্পিভ পর্যালোচনা পশ্চিমবঙগতারীয। 
বাঙালী হিপাবেই, নগ্জ তারতবাদী 
হিলাবেই এই তমুংকর নির্ধাতনঘন্ত 


আগাম সরকারকে ধিকার জানান, 


প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে আমাদের পাশে 
দাড়ান। লারা ভারতধ্যাপী জনমত 
গড়ে উঠক্ক। এই সভায় মাদাম থেকে 
আগত বিঘুক সাংস্কৃতিক লংস্থার পক্ষে 
বলা হয়_“আনাম চুকি স্বাক্ষরিত 
হবার এক বছর আগে এ দংখ্বা 
“নালগা্ আলির শ্বদেশ' নামে স্পা 
এইটে চলচিচত্রটি নির্মাণ করে। চল- 
চ্ষিন্রটিতে বলতে চাওয়া হয়েছে 


সরকার বেলরকারী শিল্পক্ষেত্র থেকে 
পেশাদামী পরিচালক আনার বা 
ভাবছে।, মুখামন্্ীর মূখে এসব কথা 
শুনে সমবেত শিল্পপতি] তখন আহলাদে 
ভরপুর । শিল্পপতি আর. এল. দিকান্দ 
বলেন “শশ্চিমবঙ্গকে বিক্তি করার জন্ত 
ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরতে জ্যোতি বন্ধু 
হচ্ছেন আজ যোগাতম সেলসম্যন’। 


পড় 





কপিল ভট্টাচার্ষের 
স্বাধীন ভারতে 
দনদী পরিকল্পনা 


দান--১৫ টাকা 


কলম 


কলিকাতা-৭০০০০৬ 


৩২/বি সাহিত্য পরিষদ ট্রিট | 





-_আদত্নাফ আলির মতো দশের 
উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গ দৃক্ত মাহমকে, 
লে নিগেশ। হলেন, বিতহাড়ন করে 
কোগায় পাঠান হবে তা ঘদি আগে ঠিক 
করা না হয়, তবে বিদেশী চিহ্নিত করণ 
প্রক্রিয| ভদুংকর পরিস্থিতির কারি করবে। 
চুক্কে পরবর্তী আলাযে, বিশেষ হবে 
বরাক'উপত্যকায় বিদেশী বাছাই প্রক্রিয়া 
সংখ্যালদূদের নান লিরাপর 
নিশ্চযতাট্ুহও বেডে লিয়েছে। প্রতি 
দিল আলামে লি হচ্ছে অসংখা 
‘আণরাক্চ আলি'। প্রতিটি খানায় 
লারু'দার এনেছে মালে কমপক্ষে দণটি 
করে কেল (চিহ্নিত বিদেশী) আমা 
দেওয়া বাধাতামৃ্ক | ঘণেচ্ছ ভাবে 
নোটিশ জারী করা হচ্ছে । পুরুতঘানুক্রষে 
বাল করছেন এমন বহু প্রতিষ্ঠিত ব্ক্ছির] 
বাদ পড়ছেন না। প্রতিটি গ্রাম এখন 
নোটিশাতংকে ভুগছে । একই সঙ্গে 
চলছে পুলিশী ব্লাকমেইল এবং নিঃশব্দ, 
বিতাড়ন। 

কোলকাতার ফোরাম ফর সুপায় 
এইট লিনেমা এবং আসামের প্রতি 
লবোত' লাহিত পত্রিকার যৌগ উদ্ভোগে 
Minorities in Assam afte:- 
2০০০1 শীর্ঘ? সুপার এইট চলচ্চিত্র 
শিরিগ্রালের প্রপম ৩০৫৩ 'ভ'ষ! 
মান্দোলন’-তথাচিত্রটি এ বতাণ দেধানা 
হয়। সভাটিৱ, আয়োজন করেছিল 
কোলকাতার ফোরাম ফর স্থপার এইট 
দিনেমা, পশ্চিমবঙ্গ গণশিল্পী পরিষদ, 


চিত্রচচেতনা, হাওড়া লিনে স্টাডি সেন্টার 
ও বহরমপুরের রৌএব পঞ্জিকা । 










বিশ্ববিদ্তালয়ে ছাত্র 
পরিষদের ভাব 


বুধবার (১৪ জানুয়ারী ) মোহনপুর 
বিধান কৃষে বিহবিষ্ভালয়ে ছাত্র 
পরিঘদ্ের ছেলেরা ভাও অভিঘান 
চালায়। এদিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভেটেরা- 
নারি ফ্যাকালটিতে ছাত্র পরিধঘ ( ছাত্র 
লংলছ ওখানে ০৮ লিয়স্বিত ) ছাত্র 
ধর্মঘট ডাকে। এল এফ আই এ ছাত্র 
ধর্মঘটের বিরোধিতা করে ক্লাস করে, 
অধ্যাপকরাও ক্লাল সেন। বুধবার দুপুরে 
রেডিওলজির প্রাকটিক্যাল ক্লাস নেবার 
সমর অধ্যাপক পিকে লাদস্তর উপর 
ছাত্র পরিষদের ছেলেরা চড়াও হয় এবং 
তাকে মারধোর করেন অধ্যাপক সামন্ত 
সমস্ত ঘটনা জানিয়ে হরিপযাটা খানায় 
ভারী করেছেন। 
এটিকে ছাত্র পরিষদ লমধিত কলেজের 
একটি রি ইউলিঘুন কমিটি মন্লবার 
একটি রি ইউনিয়ন বাজেট নিয়ে উপাচার্য 
দিলীপ দাশগুপ্তকে ধেরাও ফরেছিল। 
এ নিয়ে এদিল কর্মচারীদের সঙ্গে 


ছাত্রের হস্তাহভিও হয়। _ 
৬ 
















পূর্ব কলিফাগ্ডার ছোট্র মেয়ে লোমা 
দৃখার্জীর অপহরণের সংবাদে লবলেই 
চকে উঠেছেন। লি. পি. আই (এম) 
পার্টি পরিবারের আদরের মেয়ে নোমাকে 
এলাকার কংগ্রেণী গুপ্তা বোমা বিশে ও 
তার চেলারা অণহঃণ করেছিল হলে 
অনেকেই সন্দেহ কাছেন। ফায়ণ 
এলাকার নাগরিকরা আন্দোলন করে 
সমানসবিরোধী বোমা বিশেকে পাড়া ছাড়! 
হ়িয্েছে। এতেই বোম] বিশেষ রাগ । 
-এ সোমার মা! সি. পি. আই. (এম) 
“গৌপী দুখান] বলেছেন কয়েকদিন, 

Y দে কট লেকে হোপ "৮৬ বেখে ফেয়ার 
দিশে পাড়ার লোকদের 












মন; জুৱা অবস্থঃ ঘোরালো হয়ে 
ইঠছে। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার 
এক আশে উপর এলাকা ঘোষণা 
: করতে চাইছে । কেন্তরক় মন্ত্রী পি, 
চিদ্যাযম ও হেস্্ীর শবগা্ট্র সচিব সম্প্রতি 
রাজ। 
[সরকারকে এই মতামত জানিয়েছেন। 
(কেন্ত লালক্দলের মাথায় ওর পাজো 
. রাষ্ট্রপতির শালন জারী করার ভাবনাও 

কাছ ঝরছে । এদিকে ত্রিপুরার 
এ টাইবাল ভ্তাশানাল তুলানটিযাদ ১৯৮৮ 


te 
' 


২৯৯০ ২ 
বোমা বিশেরা হোপ ছিয়াশি দেখে খুশী হয়েছে 


ছা, রুচিলম্পন্ন অনুষ্ঠান ঝরে অভ 
টাকা তোলা বানা । কারণ বোষা 
বিশের। লেখকদ অঞখানে তো খাবে 
না। রগরগে ‘মঙুও1' সিনেমার নাগিকা 
পদ্থিনী কোমাপুরে কিংবা 'কামাত্ি'র 
টিনা দুনিমকে, পশরীরে মেধার অন্ত 
ছায়া লাফালাফি করে তারা তো 
আয় ম্বকান্তর ‘এড হিচ্বোছ কখনও 
দেখেনি ফেউ--” গান শোনার শ্রোতা 
নয়, শঙ্কু তটাচারর 'রানাম' দেখার 
দর্শকও নও | অথচ লি পি আই (এষ) 
নেতা স্মভাহ চনতর্তী ও ভিসকে। ডাঙ্গার 
ষ্ঠ চক্রবতীর যৌখ উদ্ভোগে ২৮-২১ 
ডিয্েক্বর ৮৬ কোলকাতার সন্ট লেক 
স্টেডিয়ামে হল হোপ '৮৬। বড়দিনের 
খোশমেজাজে' ঘৃূবতার তকে হুর্গোসাল 


বা বরে বেলাযাপনা 'ও ছঝোড়ে মাতিয়ে 


দিয়েছে বোশ্বাহতের ল্যরেলা্া মার্কা 


হোপ ৮৬কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে ভার, 
কর অন্ু্ঠাদ. করে ত্রাণ তহবিলে টাকা তুলে 
জ্যোতি বস্মুকে বাঁর চারেক চিঠি দিয়েছেন। 
সেনের অতো! অনলাশঙ্ধর্কেও কোন উত্তর 


ফি কুবরা । শ্রোতা কারা_- 
_ একেবারে লামনের দ্বিকে বলে ছিলেন 


দণহা্ার টাকা এক রাতের জন্প খরচ 
করতে পারে এরকম মাড়োয়ারী ফালো- 
বাজারী ও তাদের বাবসা বন্ধু ইন্‌কাম 
ট্যাক্স, গেলন্‌ ট্যাম্মে অফিদাররা। 
একেবারে পেছনের সিট ভুশো একশো 
পঞ্চাশ টাকা । 'কোন ক্ষেত, কার-. 
খানার শ্রমিক বা খেটেখাওয়া মধ্যবিত্ত 


[ কর্মচারীর পক্ষে এক রাত্রে, আসোদের 


অন্ত যা খরচ করা অন্তর ৷ ফি হয়েছে: 


: প্েখানে- বরণেগ (ই) সুগার স্টার, 
‘এম. পি. অমিঙাত বাচন, হুনীল 


দর, নিতে, জিন চক্রবর্তী জীদ়েবী 
ডিঞ্চো ডান্স করেছেন। এহেন 
ফাশোনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কে? 
লিপি আই (এ) পঙিটবুরোর নেতা 
রাজের সূৰ্ামন্ত্রী জ্যোতি বস্থ। তাই 
দেদার হন্তে সরফার সাহাবা করেছে 


গতবছর টি. এন. ভিৰ 
একশে। আট জন খুন হয়েছেন 


সালে ১*৮ জনকে বুন করেছে বলে 
পুলি স্তরে জানা গেছে | নত _ 
ডিনেম্বরেট ৫৯ জন খুন হয়েছেল। 
এর লে বাঙালীর! এ রাজে) নিরাপতা- 
হীলতায় কৃপছে। রাপ্রোর সুখামত 
এখনও পর্যন্ত. টি. ০. ভি সমস্ত 
রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা বরাত 
কধা বজছেল।  হদিও নিরাপত্তা- 
হীনতার জঙ্চ বাডালীরা সি. পি. আই 
( এম ) দলের উপর ক্রমশই ক্ষ হচ্ছেন । 
গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী 


হোপ :৮৬র লংগঠক 
মিঠন-লাদুন ক্লাবকে । 

ভোতি বস্তু ভাবছেন এয থালা 
এখানে চলচিত্র শিল্পে পু'জি বিনিচোগে 
কোটিপতি প্রযোজকদের রাজি করাতে 


তগা ভাষ- 


যিক্তি করে মুখ/ম্্রীর ত্রাণ তহবিলে 
টাকা তুলে দেয় তাহলে দুধত্রী সি 
লে টাকা নেবেন? আহি, মূধমনস্্র 
১৯৭৮ সালে রেসকোর্দ মাঠে পিছ 
ঘোড়দৌড়েন এটা বিশেষ কাপের 


নেতাজী ইনভোরে যদি কেউ হেরোইন বিক্রি করে মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্রাণ তহবিলে টাকা তুলে দেয় তাহলে দুখ/ন্ত্রী কি লে টাকা নেবেন? 
বস্তি, মুখ্যমন্ত্রী ১৯৭৮ সালে রেসকোর্স মাঠে গিয়ে ঘোড়দৌড়ের 
একটা বিশেষ কাপের উদ্বোধন করে বলেছিলেন যে ‘টাকার অন্ত 


এসব আদানের করতে হবে? 


সথধিধে হবে। গোতেন্কাও সঙ্গে হাত 
মেলানোর পর দিল্লী লবীকে টানতে 
চাইছেন ছোযাতি বস্থ। কারণ এর ফলে 
শহরে মধাবিতর মবে) পার্টির ডোট 
ব্যাটা বাড়ানো যাবে। জনৈক মী 
টাকার গন্ধ পেয়েছেন। মিঠুন-রাজেশরা 
বোদ্বাইয়ের চলচ্তিয শিল্পের ক্ষতির 
শিলপী-কর্মচারীদের বাখ ভেবেছেন, লায়ন্স 
ক্লাব এখান খেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা 


(২০% ) মতো পেয়ে একটা অভিজাত 


তেল স্কুল খুলতে চাইছে । 

তাহলে ফাংশানের সমগ্র উদ্দেশ্তটাও 
অহ নয । হ্যা, লংগৃহীত অর্থের ২৫% 
এখানকার বজাআাপে ধরচ কর] হবে বা. 
মহারাষ্ট্রের ধর্ঘটাঘের সাহায্যার্থে ৪০% 
টাকা খরচ করা হবে_এ পর্যয় উদ্দে্' 
সহৎ। কিন্ত লাম ক্লাবের মডেল স্কুল 
করার জব ২৪ .টাঝা কেন? হোপ 
৮৬ বিরোধী আন্দোলনের ফলে বাকি 
২% রাছা সরা প্রমোদ কর বাধ 
নিতে বাধা হচ্ছে। 

ই), বন্তাত্রাণে এর আগেও হন্ত 
ফাংশান হয়েছে, প্রা, উত্থকুমার 
ব্যাট ' হাতে ইডেনেও নেমেছেন। 
এবারও লায়ন্স জাব.লিত্বে কিছ সংগঠিত 
বরে টাকা তুলে অন প্রশ্ন ছিল, এতে 
রাজ্যোর সরকার এবং একটা বামপন্থী 
সরকার মাত দেবে কেন? 

আবার বন্তার্ত মানবের লেবার 
নামে টাকা তৌলা4 অছিসায়'ধে কোন 
রকম ফাংশান তো আর মানা যায় না। 
নেতাজী ইনডোরে হি কেউ হেরোইন 


ভাতে 


কেঙ্গীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে জামিয়েছেন যে 
সবস্ত বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা ) আইনটি 
ত্রিপুরার ফিছু অংশে প্রস্বোগ করতে রাজা 
সরকার সম্মত মাছে। এর ফলে আবার 
আদিবালীঘের একাংশ সি. পি. আই 
(এছ) এর বিন্ধে ক্ষুদ্ধ হবে । কংগ্রেগ 
(ই) এই ঘোলা জঙগে মাহ ধরার 
পূর্ণ স্বযোগ নিচ্ছে । 





দর্পণের বিজ্ঞাপন ছার 


প্রতি সে- মি/কলাম-২০ টাকা 


উদ্বোধন করে বলেছিলেন যে 'টাকার 
অন্য এলহ আমাদের করতে হব । 
[তামিদনাডুর এ ভি এম কে সরকার 
ব্রেস বন্ধ করেছে] রান্ন্ব বাড়ানোর 
জনই লরকার পরিচালিত গ্রেট ইন্টার্ন 
হোটেলে ফাাবারে নাচ করতে হা) 

বর্তমানে যেনতেন প্রকারেণ টাক 
তোলার একটা বিলজ্জনক ঝৌক বাম- 
ফ্রটকে গ্রাম করেছে। তারই এটা 
নিদর্শন হোপ *৮৬। হেখানে গণগক্ীত, 
ভজন বা রবীন্্রঙ্গী না হয়ে দেবী, 
মিঠুন নেচেছে। 

অহুষ্ঠানট। যে ভালো একটা 
"সুচ্চিপূর্ণ সশ্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এটা 
মৃধামন্্রী সওয়াল ঝরে জোর গার 
বলতে পারছেন না। বারক্র:্টের 
চেয়ারমান সরোজ যুধান্ত বঙ্ছেন 
“ওরা টাকা তুলে দেবে বলেছে, তার 
জন্ত আবার সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি দেখার 
কি দরকার? কাংশানে খাবার কি 
দরকার, না গেলেই ছত্স।' সি রি আই 
(এম) নেতা বিশাস বন বলেছেন 
‘জ্যোতি বনু হোপ ৮৬ দহন 
বরকারী স্তর ঠিক হরেছেন, (বর্তমান 
2৪/১২/৮৬)! তা, লঃকার চাপায় 
কে? মূলতঃ লি পি আই (এম) ছল 
সরকারের তালে| কাজের অন্ত বিমান 
বস্তু পার্টির ভূমিক! বলবেন, হোপ +১৬.র 
দায়িত্ব তথা সরকারী পু্গোষধতানণ 
ভিস্কো সংস্কৃতির দা্রিঘ এড়িয়ে যাচ্ছেন 
কেন! 

পুরোনো কথ! মনে পড়ছে। কংগ্রেণ 


চরণ ১৬ জানু।যী, ১১৮৭ 


আমলে ঘেটা ছিল তপা ও জনসংযোগ: 
ধপব, গাতাতরের ১১শে জুন ক্ষমতায় 
এলে বামছন্ট সরকার তার নাম দিল 
তথা ও লকস্ষৃতি দর) ১৪ই মার্চ 
১৯৭৯ বিধানলভাঘ জড়িয়ে তদানীন্তন 
তথা ও সংগ্ৃতিে দরের মন্ত্রী ও লি, পি, 
আই (এম) নেতা বুক্ধদে। ভুটাচার্ 
বনেছিকেন 'বামযন্ট সরকারের অঙগতম 
ছল লক্ষ্য ধাংলার সংগতি গ্রামের 
মাঙষের তপা থেটে খাওয়া মাহুবের 
কাছে পৌছে দেওয়া, * অদক্ষ 
প্ৃতির বিরদ্ধে লাগ্রাম করা নামন্রণ্ট 
লরকাছের লক্ষ্য। এটা ঠিক, বৃদ্ধ 
ভটচার্য চেষ্টা করেছিলেন অবক্ষয়ী 
সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ করে. সংস্কৃতিকে 
প্রসারিত করতে। লড়াই করেছিলেন 
“বারবার বিকদ্ধে। আর আন্ত বোদ্বাই- 
ঢয় জারেজালা সংস্কৃতির, হোপ '৮৬- 
টিকিটের বিজ্ঞাপন বেরচ্ছে গণণক্কি 
পত্রিকা 

হোপ '৮৬"র পক্ষে দাড়িথে অনেকে 
বলেছেন “আগে দেখুন কি হস, তারপর 
না! হয় বলবেন । লোকসান তেদিন 
MISA (১৯৭১) অখবা NSA (১১৮৭) 
বর বিরুদ্ধে পি, পি, আই (এম) এম 
শি'়া ওয়াক আউট করেছিলেন, তখন 
প্রত ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, ‘আগে 
ওর প্রষ্জোগ দেখুন, তারপর সমালোচনা 
করবেন । জ্যোতি বসু এ কখার উত্তরে 
বলেছিলেন "পূর্ব অভির থেকে দূর" 
দই হয়েছে তাই প্রয়োগ মেধার আগেই 
সমালো;না ক3ছি।' 


সপ 
ফি পি আই (এম) নেতা 


‘বিধীন বসু বলেছেন 'জ্যেতি বন্ধ 
হোপ ৮৬ অনুষ্ঠান সরকারী সরে 
ঠিক করেছেন'। 

বহন তাই পূর্ব অভিজ্ঞযায় দেখে 
ঠেকে শিখে লঘালোচনা, করেছে। ১৩৯ 
ডিসেম্বর বোথাইতেও হে হোপ ৮৬ 
হয়েছে তার অভিভ্রতাও তিক ছিল। 
কোলকাতায় ডিঞ্কো ভান্দার॥া কিছুটা 
সংঘ হয়েছিলেন তার কারণ হোপ 

(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন) 


বাংলাদেশে ছাত্র ল্লাজলাতি নিষিদ্ধ হল 


সম্প্রতি বাংলাদেশের এরশাদ 
সরকার ছাজদের রাজনীতি চর্চা লিবিষ্ধ 
"করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এর প্রতিবাদে 
বাংলাংদশের সর ছাত্রদের তুমূল 
আন্দোলন শুরু হয়েছে। গত ৬ 
জান্তারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাপ্জার 
হাজার ছাত্র পরকারী এ দিদ্ধান্তের 
প্রতিগাদধে রা্ধানী রাজপথে বিশাল 
বিক্ষোভ মিছিল বার করে। তারা 
এই সিদ্ধান্ প্রত্যাহারের দাধি করে 
বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রীকে এক শ্মারক- 
লিপিও দেঃ। এদিন ছাত্রয়া শিক্ষা 
অধিকর্ভার অফিনও কার্যত; দধর করে 
রাখে। 


ইতিমধ্যে শেখ হাসিনা ওয়াজেনের ' 
নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, 
বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ 
ভাশনালিন্ট পাটি, ছাত্র রাজনীতি 
নিধিদ্ধ করাত সরকারী সিদ্ধান্ডের 
বিরোধিতা করেছে। বাংলাদেশে 
এ বাধ লে" ১৯৫২ লালের এডি 
ছাধিক তায! আন্দোলন হোক অথবা 
বাট, লতয় দশকের গণ দান্দোলনই 
হোক ছাত্ররাই লব মহ সক্রিয় ভুমিকা 
নিয়েছে। স্বাভাবিককারণেই বাংলাদেশের 
ছাত্রপমাজ এরশাধ লরকায়ের এই : 
অর্গপত।স্থিক দিন্ধান্ত মানতে পারছে না। 






জানবার কথা 
শ এখন যে কটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক আছে 


পাঞ্জৰ আগ দিন্ধ ধ্যাত 
স্টেট ব্যাঙ্ক অঙ্ক ইণ্ডিয়া 





স্টেট ব্যান্ধ অ॥ হাত়ত্বাবাদ 


১৯। স্টেট ধ্য:হধ ইন্দোৰ 

২:। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ মাইশোর 
২১। স্টেট বাহ অফ পাতিয়ালা 
২২ স্টেট ব্যান অঞ্চ সৌরাষট 
২৩। স্টেট বাহ অঞ্চ জিগান্ুর 
২৪। পিলতিকেট ব্যাঞ্চ 7 
২৫। ইউনিসান বাধ অক ইধিঘ্া 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইতি] 










“রেলওয়ে বোর্ডের কাছে পেশ করেছে। 
' প্রস্তাবটি এখন রেলওয়ে বোর্ডে অসু- 
মোদনের অপেক্ষায় আছে। অফিগ 
. টাইমে সমপ্রতি মেঠো! রেল -১২ সিনিট 
অন্তয় যাতাঘ্াত করছে টালিগঞ্জ থেকে 
1 জো... তিধম: ট্রেনটি ছাড়ছে সকাল ৮টায়। 
৪ লস এপ্রিল না থেকে প্রতি ৮ মিনিট অন্তর 
্ - ট্রেন পারা বাবে। নেট্রো যেলকে' 
টালিগঞ্জ “ছাড়িয়ে গড়ি পর্যন্ত নিযে 
খাওয়ার প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে 
আয়ে! হুশো কোটি টাকা প্রত্নোজন। 
. ছু ম-টালিগর পুরে রুটে মেট্রো রেল 
না হওয়া পর্যন্ত এ প্রস্তাবের জন্ত 
অগ্নিযরিক্ত বরাদ্দ মধুর না হওয়াই 
স্বাভাবিক | মেট্রো রেলের জেনারেল 
ম্যানেজার প্রীসৌয়ীশ্কর সঙ্গতি অগ্ঠিত 
এক সাংবাদিক নন্মেগনে এ কথা বলেন। 


আফ্রিচার মুক্তি সংগ্রামের 
৮ জাহুদ্ধারা কোলহাতাদ 
'রিকান সেন্টারের সাদনে- বিক্ষোত 
দক কয়ে। এদিন নিটুর পশ্চিধহঙ্গ 







< ‘ie একই উদ্দেষ্টে স্ববোধ মল্লিক দর্পণ 
bs “ৰ থেকে মিছিল বার বরে আমে- 
৮ ন কনমূজেটের লামনে হিক্ষোভ গ্রাহক চারা যাগ্জাধিক ২* টাকা। 
ল। উল্লেখযোগ্য যে লি পি ছাই, টোকা ও চিঠি পাঠান। 
£ এল পি, এল ইউ পি বা নকশাল" ম্যানেজার, দর্পন 


চন ৮ জানুয়ারী পালনে কিছুই ৬১ মট লেন, কলি-৭৯০*১৩ 
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নেট ব্যাঙ্ক বিকানীর আ্যাণড জয়পুর 


মৃণাল দেন-_এই বামফ্ট সর- 
কারের এক মন্ত্রী একদা উৎ। উত/পের 
গান গাওয়ার ভঙ্গী এবং গানকে অপ- 
ল'স্ৃতি বলে অভিহিত করেছিলেন। 
হোপ '৮৬ তেও তাই হবে? আর তার 
জন্চ এই লরকারের লাহাযোর ছেন অন্ব 
নেট । মুধ্যমন্ত্রী তার অমূল্য লনয় ধরচ 
ধরে ধন ঘন রাইটার্দে বলে বোদ্বাইঘ়ের 
চিন্তারকাদের সঙ্গে কথা বলছেন। 
সন্ট লেক স্টেডিয়াম বিনা ভাড়ায় দেওয়া 
হচ্ছে অনুষ্ঠান করার জন্ত। ভি. আই. 
পি. টটমেট দেওয়| হচ্ছে থোস্থাইয়ের 
তারকান্ধের। কী হুল এখানকার 
বামক্রট সরকারের? বন্তাত্রাণের জন্য 
নিশ্চয়ই টাকার দরঞার, কিন্তু এইভ:বে 
কেন? য়াজ্য লয়কার অপসংস্কৃতির 

বিরুদ্ধে লড়াই করতে বন্ধপরিকয়। বড় 
দুখের য্যাপার, নেই আপদক্কেতিকেই 
এখানে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। হোপ 
'তশতে স্ুন্থ সংস্কৃতির কোল লক্ষণ 
আছে বলে আমার মলে হয় লা। 
আমার কথা সংস্কৃতির ধবগ্াধারী এই 
সরকার নিয়ে। [আনন্দ ।াঞ্জায় 
১২৮০] 

শাবানা আজমীকে লেখ! 
মৃণার্ল সেনের চিঠি 

Dear Shabana, 

What I told you on phone 
is what I reiterate. The cause 
is noble. And the fight that 
the entlre film industry put up 
+ in Bomboy was the most befiit- 
ing reply to ‘the stupid-act of 
the Goveroment of Maba- 
rashtra. It wag a glorious 
fight ; a 81630 battle which, io 
the process, was also a demon- 














stration of the solidarity of 
those, ongnge in various wings 
of cinema. I splutc you all for 
what the workers of cinema in 
Bombay had dono for one 
month and a 01817 

But I am sorry] cannot take 
part in your চ0 786 FEST 
to be soon held in Calcutta. 

And 11014 you why. To 
assure you, Iam an Iodian 
first, then a worker of cinoma 
and yes by accident, a Ben- 
1 hope you will not 
misuoderstand me. Lots of 
love and good wishes and 


8৪1৩৩. 


80০০৪55 for the movement you 
have launched 
[ আজকাল, ২১/১২/০৬ ]। 
সৌমিত্র চট্রোপাধ্যার_হোপ 
1৮৬ সম্পর্কে আমার বিশেষভাবে কিছু 
জানা নেই।' কাগ্পত্রে ঘা পড়ছি 
তাতে মনে হয় উদ্যোক্তা দের উদ্দেশ্য মহৎ, 
এত বেশি কিছু নয়। কারণ যে বাপারট! 
মঞ্চে হবে বলে শুনছি লেট! কতদূর 
কুচিদম্প্জ ব্যাপার হবে, তা বল। শক্ত। 
তাতে বাজিগন্ততাবে আমার কোন 
সমর্থন নেই। আসলে মহৎ উদ্দেশ্ককে 
লঙ্কপ করার পদ্ধতিটা আমার পছন্দ 
হচ্ছে না। [ আনন্দবাজার ৫1১২/৮৬ ] 
তাপস সেল_যাত। ক’ বছরে 
আমাদের নীতি, আমাদের দৃষ্টি তঙ্গী, 
এতই বলে গেছে ঘে আজকে বলতে 
হবে - টাকা তে। পাবো, তার জন্ত হা 
করায় দরকার করবো। বামকস্ট 
সরকারে নাট! উপদেষ্টা হিসেবেও নাটা 
ও লংগ্কৃতির ক্ষেত্রের নানা লন্ত] নিয়ে 
জ্যোতিযাবুকে বহু চিঠি দিয়েছি । 


পাঁচ 


হোপ ভিয়াশির বিরুদ্ধে এরা বলেছেন 





বন্তধার, ET ET একটারও উত্তর 
জ্যোতি দহ্থঃ কাচ পেকে পাইনি। 
চিন চক্ষবী ‘আংকল' বলে, বা লয় 
সিনহা “জ্যোতিদাদ। বলে দস্তা হস্ত 
ক্ক্যোতিধাবুর থে লস্ট হের করে 
নিতে পেরেছেন, আমরা নানা সাংস্বৃতিক্ক 
লমন্তার দিকে আঙুল তুরেও ভ্রোতি- 
বাবুর লাষান্ততহ মানাঘোগ কাড়তে 
পারেনি । 

আললে কং্রুপী কালচার বলে থে 
জ্যোতি বনপা একদিন এমন অন্ুঠানের 
বিরুচ্ছে প্রতি জানিগসেছিলেন, প্রতি- 
রোধ করেছিলেন_লেঈ ক্রোতিবাবৃগা 
ক্ষমতায় আপার পর গণনাটোর সংস্কৃতির 
ধার! পেকে অনেক দূরে সবে গেছেন। 
আছ জোতিঘাবুরা কংগ্রেস. চল্লোড়ে 
কাগ্চারের কাছের মানুষ হয়ে গেছেন 
[ বর্তমান, ১৪/১২/৮৬ ] b 

হেমাঙ্গ বিশ্বাপ_এর আগে 
আফ্রিকার খরা কবলিঙদের ড্রাণে বাম- 
ফ্রুট নেতাজী ইন্ভোরে বিচিত্রাসুষ্ঠানের 
আয়োজন করেছিল। প্রপমদিন আমি 
গেয়েছিলাম। শুনেছি বিভীয় দিন রক 
ডান্স হয়েছিল। এর ফলে শ্রোতা- 
. দর্শকরা উচ্ছৃখখন হয়ে পড়ে, এমনকি, 
সেদিন ওখানে বোতল চছোড়াহুড়িও 
হয়। টাকা তোলার জন্ত এরকম উপায় 
অবলম্বন করতে হবে কেন? স্ব. 
সংস্কৃতি করেও টাকা তোলা' ধেত। 
১১৫২ সালে প্র মৃদ্ষফ ফর আমেদের 
ডাকে আমরা গণপ্গীত গেয়ে এক্বনে 

বাজারে বাইশ হাজার টাকা 


তুলেছি। আদলে জনগণকে লঙ্গে নিলে 
টাকার অভাব ছয় না। 


মহাশ্বেত| দেবী_ধন্৮ আশা! 
আজ হোপ '৮৬ কাল কি, পরশু? . 
তৃপ্তি মিত্র-_কেবল হোপ '৮৬ নয়, 
অনেক কিছুই হচ্ছে। সংস্কৃতি সংজ্ঞা 
ফি এ নিয়েই এখন চি করতে হবে! 


অপসংস্কৃতি পিষ মারছে সকলকে 


(চতুৰ্থ পৃষ্ঠার পর ) 
1৮৬ বিরদ্ধে আন্দোলন । তাতে 
মিঠুনের ফ্যান সুধ্যমনত্রীর আতুরে পৌত্রীহন্র 


পায়েল-কোয়েল মুখ গোমড়া ফর্পলেও 
আগামী প্র্ন্স জানবে যে ঘূনাবোধ 
টিকিয়ে রাখতে জ্যোতি বহর পৃষ্ঠপোধিত 
হোপ।৮৬-র বিরুদ্ধে আন্দোলন করে 
প্রগণ্তিনীদ লেখক ও শিল্পীরা ইতিহাল 
রচনা করেছে। হা, লতা দৃক্ধেশকরের 
গান ভালো) কিন্ত লতা তো হোপ 
+৮৬'তে ছিলেন অলঙ্কার স্বন্ত। ককটেল 
পার্টিতে যেমন ডরিংকণের সঙ্গে ভোজা 
থাকে, এও তেমনি, ভিগ্কোর সঙ্গে লভার 


পাঞ্চ। 
গণ ছান্দোলনের গীঠস্বান পশ্চিষহঙ্গকে 


কোন্দিকে নিয়ে হাওয়া হচ্ছে? হে 
পশ্চিমবাংলা গণনাটা আন্দোলন করে 


পথ দেখিয়েছে নেই বাংলা আজ ভাব্সার- 
দেয় বরণ করবে। 


স্থাহ চক্রঘর্তী বলেছেন 'রাজোর 
আড়াইশেটা মত পিনেমা! ছলে নিত্য 
ফুত্লিৎ, ত্প্লং্ৃতিযূলক সিনেমা চলছে 
তাহলে, থোপ '৮৬ দোষে কেন 
হবে?’ তাই বলে সিনেমায় যারা 
অপলংস্কত্রি ভূমিকায় নেচে থাকে 
তাধেরকে পগ্নদ্ধলের মতো স্টেজে সশরীরে 
তুলে ধূহক যুবতীদের মাতাতে সচেষ্ট 
হতে হবে। আচ্ছা, সুভাষ াবু, নিনেমা 
হলে সেক্স-ভায়োলেন্স মার্কা যে লব 
নোংরা বই (Tomboy, Final Justice, 
আওয়াং, অবিনাশ ইত্যাদি ) চলছে তার 
বিরুদ্ধ ভারতীয় দওবিধির ২৯২, ২৯৩ 
ধারায় পুলিশ কেন মামলা করে ন'? 


এটা তো সরকারের বার্ধতা, প্বযাষ্টরমনত্রীর 
বার্ধতা। এই বইগুলি থে Consor 
8০:৫-এর ছাঁড়গ্জ পাচ্ছে তার বিরুদ্ধে 
কবে কোন্‌ এম. পি. সোচ্চার হয়ে সেলর 
বোভের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে? 


এম. পি-রা নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছেন? 
ভারতীয় ফিল্ম আইন, লেন্সর বোডে 
ছুনাঁতি এলবের বিরুদ্ধে বামক্ষট তো 
কোনছিন আন্দোলন করেনি। নাটকে 
ক্যাধারে চলছে | বামক্রণ্টের পুলিণ চুপ 
ঝরে বলে আছে। 

১৪৭১-৮০, ১৯৮৫ এ লকল সময়ে 
এরকম কিছু সিনেম। ( ঈলা... ), নাটক 
( জীবনরেখা, যারবন--- ) অনুষ্ঠানে ২ 
বিক্ষিপ্ত বিক্ষোত হয়েছে। কিন্তু প্রয়ো- 
জনের তুলনাছ তা খুবই গম) আল 
স্থগায চক্রবর্তী হোপ '৮৬'র পক্ষে 
লওয়াল করতে গিয়ে বলেই ফেলেছেন 
যে অপসংস্কৃতি দিনেমা নাটকে আজ 
ভাকিছে ধলেছে। রাজনৈতিক আন্দো- 
লন নেই, মুলাবৃদ্ধিঃ প্রতিবাদে আন্দোলন 
নেই, গপনাটো ভাটা ও মূল্যবোধের 
চুড়ান্ত অক্ষর, তার সঙ্গে অপদংসত্তির্ 
বিশাল থাবা পিষে মারছে সকলকে । 













শচিত্র-মহ্-কলা 











ভিয়াশীর ছবির ভাল 


| তেমন জাশাবাছক মলে হয়নি। 


শিট রি ্াঙথোর পরিচায়ক 


সন্ত প্রয়াত স্মিত পাঁতিলের এক 
মালের শিশুন্তান, প্রতীক শ্মিভা বরকে 
নিয়ে জাজ বববর ও স্মিত পাতিলের 


ধাপের বাড়ীর লাখে সংঘাত দানা বেঁধে 


উঠেছে। প্রতীক তা মায়ের সম্পত্তির 


" (ষার পরিমাপ দুলক্ষ টাকা) উত্তরা- 
ধিকারী। 


পাতিন পরিবারের মত হচ্ছে, প্রতীক 
তাদের তত্বাবধানে মানুষ হুবে। রাজ 
ব্ধরের থেকে তাদের কাছে প্রতীক 
নেক স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে ও প্রকৃত যত 
পাবে। কারণ বব্বরের প্রথমা শ্রী 
মারার একটি মেয়ে ও একটি পুত্র 
রয়েছে। স্বত্রাং প্রতীক শিশুসুলভ 
আচরণ লাভ করতে পারে না। রাজ 
বন্পরের পিতামাতাও প্রতীককে মানুষ 


ছাবিয জগৎ অর্থাৎ ছিব ই্াপ্রির. 






সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


লয়। লে কারণে এই রক্ত সঞ্চার সুস্থ 
সর্বব্যাপী না হয়ে কেক্রীভুত অবস্থা 
বাস্থোর ভ্রান্তি ঘউয়েছে। এরই ফলে 
বাংলা ছবির ক্ষেতে দৃশ্তসান এই অন্তঃপার 
শৃ সদৃত্ধি। 

এ হেন চৌধুরীমশাই গত ছি লালে 
অনেকগুলি ছবির কাহিনী, চিন্রলাটা 
রচনা করেছেন শুধু তাই নয় নিজেও 
একটি ছবি পরিচালনা করেছেন। নাম 
৭বিস্বোধী' । মুক্তি পেয়েছে সাভাঈির 
গোড়াতেই। হিট ‘শক্ৰ' ছবির মত 
আর কি। নির্যাতন, শোষণ, অন্তায, 
অবিচার এবং ভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
(নেকি!) ছবির পর্দায় আও দর্শক 
কম নে না। পিচাদক এই হযোগটাই 


নিয়েছেন। 


ছিগ্নাসীতে তখাকতিত প্রতিভাষরদের 
ছবি নেই। সত্যজিত রায়, পাল সেন- 
এর কোন ছবি দেখ! তানি । প্রধীদ 
বয়সে অনেষছিন বাঢ়ে কিছু বার্থ ছবি 


.*বেষার পর তপন সিংহ ‘আত ছবি 


পরিচালনা করে সাড়া তুলেছেন। ছবির 
বিষয়বন্ততে সামাজিক অবশ্ধয় : আহ 
সুলাবোধ মানবিকতা থাকলেও গভীর 
-িঙ্গেব্ণের ভোতনা'নেই। 

বন্ধ অফিস জয়ী পরিচালক তরুণ 
মনা কৃত ‘পথতোলা’ ছবিখানি ভাল 
বাবসা করতে গারেসি। কতিপদ্ন 
আধুনিক তরুণের পথ হ্যার বিক্ষিপ্ত 
ঘটনা এবং ডাদের গান্ধীবাদী 'আদর্ণে 
স্থপথে নিয়ে জানা ও কিছু ভাবাবেগ 
'খতোলা' ছবিটিকে আব্ধটর ফরেনি। 
তরশবাবুর ছবি সচরাচর কমার্শিদ্বালী 
হিট, করে, কিন্তু পথডোলাতেই সব 
গুগোল হয়ে গেল। তবে তার ছবি 
একবরপের আবোনধর্মী হয়ে থাকে, 
অস্বীকার করার নয়। 


করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন | শ্মিতার 
জনৈক! যাদ্ধবী নিলাম পরাগুপেও 
প্রতীককে মানুষ করতে চেয়েছেন। 

শ্রিভার সৃত্যুর পরেই রাজ বর 
নািরার সাথে পূর্ব সম্পর্ক ফিয়িয়ে 
আনার অন্ত সচেষ্ট হয়েছেন। স্মিভার 
সঙ্গে ব্বরের সম্পর্ক নারিয়া-রাজের 
ছেলে ও মেয়ের উপর মানপিক চাপ পাটি 
ঝরে। নাদির1 ভিভোর্সের জন্ত 
আদালতের শরণাপন্ন হবার প্রস্তুতি 
নিচ্ছিলেন। শ্মিতার আকস্মিক দৃতুতে 
নাদিরা ও রাজ বববরের আবার পরস্পরের 
কাছাকাছি আপার সম্ভাবনা লাকি 
হুয়েছে। 

স্রিতার দৃত্যুর পত্র আর একটি বিষ 


সুজিত গওহর “বৌমা”, ‘অভিমান! 
প্রভৃত্তি ছবি ঘত অপাহ হোক. হিট 
হুয়েছে। এক শ্রেণীর দর্শকের ভাবালু 
ব্যাপার স্কাপার রীতিমত হুদ স্পর্শ করে 
নিশ্চঘই-_তার মধ্যে আধুনিক জটিল 
জীবনের কোন ছায়াপাত না থাক, যুক্তি 
বাণ্তবভার কোন হদিশ না হিপুচ__ 
সাবেকি ঘরোয়া সস্তার আপাত প্রতি- 
ফসন তো আছে। তাতেই বাজীমাৎ। 
জহর বিশ্বালের 'অন্থঃ1গের ছোছু, 
ধুম, জগদীশ মণ্ডলের 'ডাকার যৌ’ 
এবং “প্রেম যন্ধন', 'অদন্ন বন্ধন’, 
‘পরিণতি’, ‘অস্তণাপ’ প্রভৃতি কমবেনী 
বাহল। করেছে ঠিকই, কিন্তু এগুলিকে 
ভাল ছবি বলা যায় না। সম্ভা রোমান্টিক 
ভাবধারা বখনো মেলোড্রীমা ছযিগুলিকে 
দর্শকের দরবারে আকরুষ্ট করেছে তাৎ- 
ক্ষণিক আমেজে । কিন্তু শংকর তট্টা- 
চারের ‘অ্বেহণ’ কিছুটা সমাজ মনন্কতায় 
পরিচয় দিলেও শেষ্যক্ষা করতে পারেনি। 
‘রেপ' ও খুনের ঘটনাই প্রাধান্ত পেয়ে 
কেতচুঙ হয়েছে । উদানাথ ভট্টাচার্যর 
“তিনগুরুথ', বীরেশ চট্টোপাধ্যায়ের 
“আশীর্বাদ” বিশিষ্ট ছবি হয়ে উঠতে পায়দ 
না, লচেভন দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে শুধুই 
বাজারী পণ্য হয়ে দীড়াল। নুখেন 
দানের ‘অসর বণ্টক’ সৎ চলচিচর্রের 
পরিবর্তে ঘাঁত্রা নাটক হয়ে দাড়িয়েছে 
ধেধানে মোটা দাগের জমকালো ব্যাপার 
স্তাপায়। 

সভাবনাপূর্ণ তরুণ চলচ্চিত্রকার 
বুহদেষ দবাশগুধ, উৎপনেন্ু, চক্রবর্তী, 
পগৌঁহৰ ঘোষ প্রদুখের! ছিয়ানীতে তাদের 
ছবি নিয়ে, উপস্থিত হননি । শে কারণে 
নবত্রঙ্দের অভিঘাত বাংল! ছবির গতি 
শোতে কোন জোয়ার গোটা ছাই 
করেনি। 


স্মিত -পাতিলের শিশুপুত্রের কি হবে 


নিয়ে বিতর্কের হৃষ্ট হয়েছে। দেশে হিন্দু 
বিবাহ সংক্রান্ত আইনকে অগান্ত করে 
সরফার পর্যন্ত শ্মিতা ও রাজ ব্ববরের 
আইনী-অলিন্ধ সম্পর্ককে ভালোভাবে 
হ্বীকার ও উৎদাহ দিয়েছে। সংবাদপত্র 
ও দৃরদর্শন রাজ বব্বরকে স্মিতার স্বামী 
বলে অপাবরত উল্লেখ করেছে বদিও 
১৯৫৮ লালে বিশেষ বিবাহ আইন- 
অহুলায়ে ভিডোর্দের পুর্বে পুন্ধিবাৎ 
আইন: অসিন্ধ ও ধে-আইনী | রাজ- 
ববরর স্মিার স্বামী হিলাথে পণ আইনের 
প্রচারের স্ুঘো্ে আইনী বিধাহকে কাজে 
লাগিয়ে শ্মিতার সঞ্চিত অর্থের দিকে 
হাত বাড়াতে চাইছেন । 


পশ্চিম বঙ্গ নাট্যোৎসব 


সণ্টদেকে 6১ন-শিদেবার হোপ ৮৬ 
অন্যান হুবাং আগেত কলকাতায় একটি 
প্রকৃত সাংস্বৃতিক মানের উৎপব শুরু 
হুথ। কলকাতার লংস্তিগার লবতম 
কেন্দ্র বাগযাঞ্জারের গিরিশ মঞ্ধকে ঘিরে 
চলে উৎসবের আমেছ ৷ এখ|নে বিভিন্ন 
জেলার নাটক নিযে রাজ] নাট] টংলর 
শুরু হণ গত ২৩ ডিলেম্বঃ। 

গত বছর 'ফক্রয়ারি:৩তে কলকাতার 
নাটাদলগুলোকে নিয়ে শিশির মঞ্চে হে 
নাট্য উৎপব শুরু হয় গিরিশ মঞ্চে জেলার 
দলগুলিকে নিয়ে আয়োজিত উৎসব দেই 
উদ্ভোগেরই দ্বিতীয় পর্যাঘ | রাজোর 
বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সংগতি 
দপ্তরের অ মস্ত্রণে বিভিন্ন জেলার প্রপম 


লারির লাটাদলগুজি তান্বের নাট।লন্ার 
কলকাতাএ মঞ্চে হাজির করেছেন। 


২৩: ডিলেম্বর ৮৬ পেকে ১৩ই 
জাছচ|রি ৮৭ পর্যন্ত বাইশ দিনব্যাপী এই 
উৎসবে ৪০টি দল তাদের প্রযোজনা 


"দর ১৬ জাগুয়ায়ী, ১৯. 





নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হা 
কারো একাঙ্ক, কারো পূর্ণাঙ্গ নাটকে 
সম্ভার তবে প্রতিটি নাটাদদ: 
বাংলার নাট্য এঁডিধের প্রত ধরন 
নাটক করেছে; মাকে নিএ পাচি 
পাৰ্বিক অহস্থাকে নিগে। অবঙ্ষ 


“প্রেক্ষাপটের বিপরীতম্ধী ভাবনার না 


কপাযণে তাদের প্র্থাস অভিনন্দ, 
যোগা। ্ ২ 
মফন্থল বাংলার গার্থক, এই প্রযো 

জনান্তলি কলকাতার মাহুযের কাটি 
আনন্দের হায়ছে বোকা যায় প্রতিদিনের 
দর্শক সমাগম লক্ষা বরে। প্রি : 
কিছুটা তাট) পাকলেও শেষদিকে পিসি? an 
মঞ্চের কাউন্টারের ধারে প্রবেশ পথে 
সামনে লক্ষ্য করা যায উতপ্রাহী মাছে) 
ভীড়, যারা দেখতে চান * মলের 
দলগুলোর নাট/চ্চার মান কি রকম? ' 


কি তারা বলতে চাইছেন তাদের! 
নাটকে। 


সাহিত্যে সোভিয়েত-ভারত ! 
যোগ।যোগ বাড়ছে 


ভারতীয় সাহিতোর কথা ভাবলেই, 
রবীন্্রমাখের উ্কি-_'বৈচিত্রোর মধ্যে 
এঁকোর' কথা মনে আলে। প্রকৃতপক্ষে 
বন্ধ ভাষাভাষী এবং বহজ্ঞাতিক ভারতীয় 
সাহিত্যের মূলে রয়েছে একটি শিবড়_ 
ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক এতিছ। 
কথাটা সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কেও 
থাটে। ৭৯টি ভাষায় রচিত লোভিয়েড 
ইউনিথনের লাহিত্য একটি স্ব 
সামাজিক ভিত্তির উপর বিকাশ লাভ 
করেছে। সোভিয়েত লেখক সঙ্ফের 
ভারতীয় াছিত্য বিষয়ক পরামর্শদাতা 
মারিয়াম সালগানিক একথা কিখেছেন। 
বহুদিন থেকেই রুশ প্রপদী লাছিতো 
ভারতের মামুহের আগ্রহ দেখ] পিয়েছে। 
গত কয়েক দশকে লোতিম়েত ইউনিয়নে 
ভারতীয় লেখকদের খে লব বই দুত্রিত 
হয়েছে তার নংখ্যা চার কোটির বেশি। 
সুখের বিষঘ থে, ভারতেও সোভিয়েত 
বহুজাতিক সাহিত্য সাগ্রহে পাঠ করা 
হ্য়। 
উতর দেশের ইতিহাদবিদ, অসুযাদক 
ও ভাষাবিদরা মিলিতভাবে একট। বড় 
কাজ করেছেন। তারা একটা সাহিত্য 
সংকলন করেছেন, বিগত শতাবীর 
লিখিত দলিলগুলির একটি লংকলন 
করেছেন রাশিয়া এবং ভারত ঘার মধো 
মূর্ত হয়ে উঠেছ। 
সাহিভোর ক্ষেত্রে উতর দেশের মধ 
সম্পর্ক যধন দিনদিনই সুদৃঢ় হচ্ছে, তখন 
এই প্রক্রিয়াকে হস করা একান্ত 
প্রয়োজন ৷ এর ভিতর থেকেই এসেছে 
পৰি শতাছীর সোভিয়েত ভারত 


it 
গ্রন্থাগার" বিষয়ক বহবণ্ডের গ্রশ্থাজি | 
প্রকাশের ভাবনা । 

আছ: সরকারি পর্যায়ে উভয় পদ | 
হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষা সোভিয়ে্ড 
সাহিত্য প্রকাশে এবং রুশ ভাষায় | 
আধুনিক তারতী্ সাহিত্য প্রকাশে 
সন্মত হয়েছে। দোভিয়েত ইউমিঃনের 
এবং ভারতের অন্তান্ত ভাষা £ 
সাহিত্য অনুবাদের পরিবন্পন।ও আছে 

উভয় দেশের লাহিত] সংকলনে 
প্রথম ধও প্রকাশিত হবে ১৯৮৭ নাদে 
সে বছরই ভারতের দ্বাধীনতার ৪4৩ 
বার্ষিকী এবং সোভিয়েত Un | 
অক্টোবর মহাবিপ্লবের ৭*তম বাধিব J 
পালিত হবে। এই সংকলন প্রকাশে | 
কাজ শেষ হবে ১৯৯৭ লালে। প্রথম, 
খণ্ডে থাকবে উতগ্থ দেশের মাহে? 
দার্শনিক ও নন্দনতাত্বিক চিন্তাভাবন 
বিহু প্রংন্ধ । ভারতে এই সঙ্কলনে; 
ছে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে তাতে 
থাকবে সংস্কৃতি বিষয়ক লেনিনের রচনা, 
যাহিত্য সম্পর্কে লুনাচারস্ধির বিবৃতি 
এবং সমকা্গীন লোভিয়েত লাহিত্য, 
সমালোচবদের রচনা। লোতিয়েড | 
ইউনিগনে ধে গ্রন্থ প্রকাশিত হবে তাতে 
থাববে রবীজ্রনাথের, মহাত্মা! গান্ধী, 
জওহরলাল এংং অরবিন্দের সহিত) 
বিধঃক বিবুতি। 

ভারতীয় নাহিতোর দ্বিতীয় খ্য 
থাকবে শুধু রবীশ্রনাথের রচনা আঃ 
লোডিয়েত সাছিতোর দ্বিতীয় থা 
থাকবে মাকসিম গোকির রচনা। 


ও 


৯ ৯.৯ 


দাদি ৮৮ আহযানী ১৯০৭ 
























| [ এখন পাতার পর ] 
Ht অভ, আর আময়াও বাচতাদ তাষের 
[২ মালের হাত থেকে। 
জুদিয়ার তাক্তারদের হষ্টেলের কথা 
প্রতিটি সুলিগ্ার ডাক্তার ২৪ ঘন্টার 
এ জব হাসপাতালের চৌংক্ছির মধ্যে খাবতে 
য়াধা রুগী খারাপ হলে যে কোন 
সভার ডাক পড়বে। তা দে রাত 
্ঠুতিনটেেই হোক আর বিকেল 
লছ 'টতেই, হোক। অথচ আশ্চর্যের 
বি কথা, আমাদের স্বাধীন গণডাঙিক লয়” 
ঘি কার স্বাধীনতার পর চল্লিশ যছর ধরে 
আই হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের 
কুষ্ঠ কোনও থাকার জায়গা! তৈরী করে 
উঠতে পারে নি। ভত্রা তো ছাপ- 
£ ;শাতালের ঘাইরে আহ. খাঝতে পারবে 
"আঁ কারণ তাহলে কষ 'বন্থ। খারাপ 
“হলে ভাবে ডেকে পাঠানো খাবে না। 
ডাক্তাররা অর্ধ 
25 8০ এ একটা 
বকর, কয়ে ঘয়েফজন খারত্ে 
x “আর: একটা আতা, বাড়িতে: যেটাকে 
চি সকার . এধিপঞ্জনক বলে ঘোষণা, 
নদ. ।' -আর ছানীরা,, প্রন. বৰ্বেকজ 
২ হোস্টেল পাবার সৌভাগ্য, হে 
(/গঠেনি, তাহা লেডিজ .কফন রে 
উন গাগা করে থাকতে বাধ্য 










রি ন্যার খেকে আর এক রাত ব্যাচ, 
কারণ আর জি করে একটি রাড ব্যাঙ্ক 
গাছে হেখানে একটাই. ছাপ দেওয়া 
৮ ছয়,_"রফ নাই, দেন্ট,াল রাড ব্যাঙ্কে 
ছি বান”। এই অধস্বায অসহায় তাবে 
ঠি চেয়ে চে কির মৃত্যু. দেখা ছাড়া 
টিসি আর বিনু করার থাকে না। 


এক্স-রে বিভাগের ye 

সরকার বিজ্ঞানে উৎনাহী, আধুনিকী- 

iy করণে আগ্রহী । উস 

খর কতদিন পৰ্যন্ত চলে? ১* বছর 1. 

২* বছর? এখানে এক্সরে মেপিনগুলি 

চক তার দেখে অনেক অনেক বেনী 

পুরোনো । ফলে, আজ কারও হাড় 

| ভাগুলে এপ্ঈরের তারিধ পেতে হাড় 

* জোড়া লেগে যায়। পেটে আলসার 

হলে ভার ছবি তুলতে তুলতে আলদার 

ফুটো হয়ে যাগু। পর্যাপ্ত মেসিন এবং 
ঠুফণদরী নেই। 


:2 কলেজ বাড়ীর কথা 

, পরই কলেজের কোন কলেজ 
নদ নেই। লেই *৮৪ লালের 
জানুহারী মালে ফলেজ বাড়ির একটা 


uw 


0. 


আর জি কর হাসপাতাল 


অংশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে 
ভেঙে পড়েছিল । এরপর সরকার কলেজ 
বাড়িটি ধন্ধ করে দেন। লেই থেকে 
কলেজ বাড়ি নেই। হাসপাতালের একটা 
অংশ দখল করে পরকার কলেজ 
চালাচ্ছে। ছলে, হালপাঙালের বেড 
বাড়ানো ঘাচ্ছে না। তাই রাত-ধিরেতে 
রী নিযে মাহুঘকে ফিরে যেতে হচ্ছে, 
আর যাবার আগে জুনিযর ডাক্তারদের 
ছুত্য। বিয়ে মনের কাল সমিটিয়ে থাচ্ছেন। 
তারা! 


হাসপাতাল বাড়ির কথা 

খুবই ত্যন্কর গল্প এটা, মন দিয়ে 
শুসুন। বে সাধিঘান দেশে নাগরিকের 
প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব নেয়, সেই সংবিধান 
মেনে চলে' এমন একটি সরকার জেনে 
আনে এমন কয়েকটি বাড়িতে রী 
রাখছেন, হার ছাদ যে কোনও দূহূর্তে 
তেঙ্গে পড়তে পারে । এরআগে কয়েক- 
বার পড়েছে। একবার রোগিণী নেই 
স্কর্তে বাইরে গেছিনেন তাই তার 
খাটা শুধু তেঙ্গেছে, আর একবার 
আর ঝরফজন রুগীর প1 তেদেছে। পূর্ত 
বিভাগ কয়েক বছর আগেই জানিয়ে 
দিয়েছে, গধানে বাড়ি ভেঙ্গে কেউ মারা 
(সেলে তার দায়িত্ব তারা নেবে না, কারগ 
" ডি “বিপজ্জনক । 


ঈদ পের কর্মচারীদের কথা 
থে মানুযগুলি ২৪ খণ্টা- রুগীদেয়, 


ভুনিয়ায ডাক্তারদের ভাতার কথা 
সারা দিনরাত থে ছোট ডাক্তার 
হাবুদের হাসপাতালের মধো বন্দী রাখ। 
হয়, বড় ডাক্তারবাবুদের কাজগুলি প্রা 
সব যাদের করে দিতে হয়, এয় পরেও 
আবার দয়কায়ের মান বাচানোর জন্ত 
যাদেরকে পিঠ পেতে নিতে হর বিদ্ধ 
জনতার মার তাদের পারিশ্রমিক কত 
জানেন? মাসে ৫** টাকা থেকে 
৭** টাকা। দিলি জবুনিদ্বর ভাকাররা 
পান, মালে ১৬** টাকা থেকে ২৪-০ 
টাকা। 
গ্রামে ডাক্তার নেই কেন? উত্তর 
পাবেন ডাক্তার! গ্রামে খাদ না 1লে। 
এ কথাটাই মন্ত্রীরা শিথিয়েছেন। 
বংগ্রেণ দলের মন্ত্রীরাও তাই বলতেন, 
যখন তারা গদি:ত ছিলেন। অব 
বিশ্বাগ কন, এখন এ রাজ্যে প্রায় লাড়ে 
পাচ হাজ্জার ডাকার চাকরি চায়, চাকরি 
পাওয়াটা একান্ত জরুনী । তার অন্ত 
তারা যে কোনও জান্সগাছু যেতে রাজি । 
কিন্ত লরকার তাদের পাঠাতে পারছে ন', 
তাদের নাকি টাকা নেই, অথচ জনগণকে 


বলার সময় এ কথাটা কখনই বলেন না। 

গাসপাভাজগুলোতে প্রায়ই ওঘুষ 
পাওয়া যাদব না, শ্পিরিটের বলে জল 
দিয়ে ঘা ড্রেসিং করতে হুদু। রুপীকে 
যা খাবার দেওয়া হয় তা কুঙুরেরও 
অধাপ্ত, হালপাতালে ততির জন্ত একে 
ওকে ঘুহ দিতে হয়। এরকম আল কত 
ফিরিড্ডি দেব। 


দীর্ঘদিনের সরকারী দা নিভের 
গুতিবা্বে নীচের দ্বাবীগুলির লমর্ধনে 
জুনিয়র ডাক্তাররা ১* জাছুঘারী ২৪ 
ঘণ্টার অনশনে লামিগ হয়েছিলেন। 

১।  অধিগদ্দে হালপাতাল বাড়ি 
তৈরী করে ধিপজ্জনক ঘাড়ি পেকে রুপী- 
দের সেখানে সরিয়ে নিতে হবে। 

২ ।. অধিলগ্গে কলেজ বাড়ি তৈরী 
করে হালপাতাল- থেকে কলে বাড়ি 
সরিয়ে নিতে হবে। 

৩। বি লি রায় ক্যাজুয়ালিটি 
বকের কাজ নেব কয়তে হবে । 

৪) আড বাঞ্চে রক্তের পর্যাপ্ত 


 সব্রাছ করতে ছবে। 


£1 জুনিয়র ডাক্তারদের হষ্টেলেয় 
বাবস্থা! করতে হবে । 
৬1 চতুর্ব শ্রেণীর কর্মচারীদের 


-- কোয়ার্টার দিতে হবে। 


৭) অক্তান্ত রাজোর দঙ্গে একই 
হারে জুনিয়র ডাক্তারদের মাইনে দিতে 
হবে। 

৮। শিক্ষার শেষে পরতো জুনিয়র 
ডাক্তারকে চাকরী দিতে ছবে। 


৯। হাপপাতালে এক্সরে, ই-লি- 
জি পরীক্ষা নিয়মিত করতে হবে। 

১*। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় 
মস্ত ওষুহ ল্বরাহ করতে হ্বে। 

১১। রলীদের খাস্ছের যান উন্নত 
করতে হবে। 

১২ | ২৬ জন ছাত্রীর হোস্টেলের 
হুবন্দোবন্ত করতে ছবে। 

রাজীব গান্ধী এপেছিলেন। শত” 
বর্ষের অনুষ্ঠানে রাজাদরকারের অপদার্থ 
তাকে ভোটের মুখে ভীক্ষু তাহার বিদ্ধ 
করেছেন । রাজনৈতিক প্রচারের 
সযোগকে পূর্ণ সদ্বাধহার করেছেন। 
কিন্তু হতভাগ্য আয়. জি. করের ভাগে! 
কিছু শুকনো প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই 
জোটেমি। রাজীবের ৩* মিনিটের 
উপস্থিতি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে অনেক 
বিন্বয়, অনেক বিহবলতা, কিন্তু যে ১৫ 
লক্ষ টাকা বয়ে গেল এ আনন্দ-অগ্ষ্ঠানে, 
তা ফি নতুন কোন প্রাণের লঞ্চার করতে 
পারবে এই ভাঙা হাসপাতালের বুকে? 
নাকি প্রতিশ্রীতির গলা জলে ডুবতে 
ডুবতে শেষ নিঃশ্বাদের অন্ত প্রতীক্ষায় 
থাকবে আর. জি. করি ফমেডিক্যান 
বরেজ-ও হাঁগপাভাল। 


রাজীব গান্ধীর আস্থা নেই 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


রান্দীব গান্ধীর গল পরিচালনা কালে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির 
পরে তিনবার বদল হয়। আনন্দগোপাল 
দূধাঙ্ীকে সরিয়ে প্রণব মুখা ও পরে 
আবার প্রপবখাবুকে লরিয়ে প্রিত্ররন 
দাসমূন্পীকে এ পদে বলানো হয়। 

কর্নাটকে কে. এইচ. পাতিলে 
সরিদ্ধে কে.এইচ. রঙ্গনাথ ও শেষে মক্কার 
ফানান্ডেজকে প্রদেশ কংগ্রেস সগ্াপতি 
করা হঘ। 

হরিয়ানা এই সময়ে সুলতান লিং, 
বীরেন্ত পিং ও শেষে হরপাল লিং প্রথেশ 
কংগরলের লভাপতিহয়েছেন। 

উত্তরপ্রদেশ বিশ্বনাথ প্রতাপ পিং 
(বর্তমানে কেন্্রী॥ অর্থমন্ত্রী), খুখদেধ 
প্রপাদ ও মহাবীর প্রপাদ প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। 

পাঞ্জাবের গণুগালে দিশেহারা হয়ে 
রাজীব গান্ধী এই লয়ে চারজনকে ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে প্রধেশ কংগ্রেস সভাপতি 


করেছেন 
শুর কি প্রদেশ কংগ্রেস দভাপতি 
পদ, কং (ই) শাসিত রাজের মুদধাবস্্ীও 
ঘন ঘন বগল কর। হচ্ছে । ১৯৮৪ লালের 
মার্চ মালে বিধানপভাও নির্বাচনের পর 
মহারাষ্ট্র গত একুশ মালে তিনজন 
দূধ্যমন্ত্রী ছ়েছেন। বল'্ৰাদ পাতিল, 
শিবাঞ্জীরাও নিলাঙ্গিকার্র পাতিন ও 
বর্তমানে এপ, যি. চাবন ॥  মৃধ।মন্তরীস্বের 
গড় আগু লাতঘাল। উত্তয়প্রধেশে দুজন 
দৃখ)ম্ী হয়েছেন -নারাযন দত তেও- 
সাদী ও বর্তমানে ধীর বাহার সিং। 
বিহারে চম্রশেখর লিংকে লিগে বিচ্বো- 
রী দুবেকে বঙানো হয়েছে হানায় 
ভঙ্গনলালের পরিবর্তে বংশীনাল। 
গুদ্ররাটে মাধব লিং সোলাঙ্ধীর ্বলে 
অমর সিং চৌধুরী । আর গত দু বছরে 
বেনী মস্ত্রিত। রদবদল ঘটেছে 
পাচবার। কে কবে কোন্‌ মন্ত্রী আছেন। 
প্রশ্ন করলে উত্তর দেওরা ঝঠিন। 


শিক্ষার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ 


( প্রথম পৃঠার পর) 


ওঁ সুপাহিশ চালু হলে অধ্যাপফদের শিক্ষণ ক্ষমতা! হাগ্যতার বিচার করবে 
ছাত্ররা! ও দেই উদ্ছে্তে একটি উপথুকত পদ্ধতি গড়ে তোলা হবে। 

মধ্যাপকদের পণতাহ্িচ অধিকার প্রপঙ্গে এই কমিশন জুপারিণ .করেছে। 
অংাপবরা নির্বাচনে প্রা হলে আইনী নির্দেশ পালন করতে হবে। উপান্ত 
নির্বানকালে সংজি্ অহযাপককে বিনা বেতনে ছুটি নিতে হবে। ' 

এষাধৎ অধ্যাপকদের আচরণ, কার্যকলাপ সম্পর্কে সকল নিয়ইবিযি রয়েছে 
বাতিল রুলে। মেহরোডত্র। কমিশন এছাড়াও অধ্যাপকদের আচরণ নিয়ন করার জন্য 
স্বত্ত্ব আচরপবিথি প্রণয়নের স্থপারিশ ঝরেছে। 

মেরিট প্রমোশন স্ষিমে বয়লে তরুন হলেও উজ্জস ও মেহা সম্প্ন অধ্যাপক! 
ক্ষত প্রযোশান পাবেন। এর ফলে লিনিয়ারিটিয প্রথা বাতিল হবে ও বিচারপতিদের 
ক্ষেত্রে ঘা হয়েছিল সেরকম অর্থাৎ সরকারের প্রতি অনুগত অধ্যাপকদেরই প্রমোশন 
হবে। সন্দেহ নেই, সুপারিশ কার্যকর হলে শিক্ষার উপর কে লরকারের 


নিয়ন্ত্ৰণ আরে! বৃদ্ধি পাবে। 


অমিতাভ বল্চন 


( প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


নিতু সদম্ত এখনও সরকারী বালতুবনের 
প্রতীক্ষা । নারাঃনের স্থী। বান্দায় 
ভূতপূৰ্ব প্রাক্তন শিক্ষক, বর্তমানে উতর 
প্রদেশ সমাজকল্যাণ বোর্ডের চেন্বারম্যান 
নিধুক্ত হত্েছেন। 

রাজোর মৃধ্যমন্ত্রীর অনিচ্ছা সত্বেও 
অমিতাতযর চাপের ফলে রামন্বরপ 
তাটানধাইকে উত্তর প্রদেশের আড- 
ভোকেট জেনারেল নিযুক্ত করা হয়েছে। 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের তিনজন ষ্ট্যা্ডিং 
কাউন্সিলর মধ্যে ছুজন কান্ন্ব-নীতলা 
প্রলাদ প্রীবাপ্তব ও আর ভৈনক ীবান্তাব। 
এলাহাহাদের সিনির স্পারিটেনডেন্ট 
অধ পুলিশ উনাশঙ্কর বাজপেম্ীর স্থল 
অমিতাতের বাক্তিগত বন্ধু ডি. পি. 
লিন্হাকে নিধুক্ত করা হয়েছে । নির্বাচনে 
জযলাতের পরেই অমিঙাত বচ্চন 
অজয় জবান্তযকে উঃ প্রদেশ যুব 
কংগ্রেনের সহঃ লতাপতি পরে বসিয়ে- 


দ্বিয়েছেল। নির্বাচনের সমন অমিতাতর 
হয়ে কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার পেলেন 
অন্তর ীবানতব। শুধু তাই নপ্ৰ। তিনি 
এক সাথে তিনটি পদে আদীন_ 
অমিতাভর নি! সহকর্মী সরর 
শিংএর বদাকতায় উৱর প্রদেশ পরিবহন 
নিগম-এয় সমস্ত এবং স্থুনীল শান্ত্রীর্ 
বার্তা রাজ] বিছাৎ প্যদের উপদেষ্টা 
বোর্ডের সন্ত । 

বচ্তলের সমর্থনের ফলেই ঘূৱ- 
কংগ্রেসের এলাহাবাদ শাখার লভাপতি 
পদে শতলপ্রলাদ শ্রীবান্তবকে ধমালো 
হুয়েছে। কদলা নেক হাসপাতালের 
তত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন জনৈক 
কারস্ব তার্ম৷। শুষু এলাহাবাদে নয়, 
‘চলচ্চিত্রনগনী’ নওদাতেও ছবির 
প্রলেলিং সংক্রান্ত সমস্ত কা কার্বন 
সম্পরদাহুক্ত বাক্তিনেরই দে ৪য়! ছয়েছে। 

লহ কাঁন্ব আমলাচাই অস্িভাভর 

(শেষাংশ ৮ পাতায় ) 


; Regd. No. ™ WBlco—32 


তি কেন্দ্রীয় শিল্প নীতির প্রতিবাদ 


“$১শে জানুয়ারী রাষ্ট্রায়ত শিল্পে বনধ 


























বে্তরীঃ বংগ্রেণী লরকারের পু*ভিপতি 


খানা, ও ল্মকারী উদ্ভোগের 
টজাগারটেফিং) বর্চাতীরা আদশ:ই 
চিক্ষোতে কেটে পড়ছেন । ২* নভেম্বর 


টু দিয়ে 'লরকারী ক্রেত্ের শিল্প 
দখল পালন হরেন। সেঙ্গিন 
























রয়েছে, তবে ধর্মঘট প্রতিরোধে 

বে না। সম্পতি সি. আই. টি, ইউ 
ঠা মনোরঞ্জন য়ায় এক সাংবাদিক 
চুদলে বদেন হে “লাভজনক ন! হওয়ার 
হোতে' কেত্রীয় সকার রাষ্ট্রায়ত্ত 
বন্ধ ঝরে দিতে চায় ভার প্রতি- 
দেই দেশজুড়ে ২১ জানয়ারী দরকারী 
নি ধৰ্মঘট হবে। মনোরঞ্জন বাবু বলেন, 
[দিন রাষ্ট্র শিল্ের শ্রমিকদের 
র্ঘনে আলানলোল, দুর্গাপুর, রাণীগতে 


6:5৭ জানুয়ারী ( শনিবার )_ বেগা 


৬/০টাঘু কবি সম্মেলন 


সমস্ত শিল্প শ্রমিক! ধর্ধঘট করবে। 

লি. আই. টি. ইউ- অঙ্গতম 
সম্পাৰক এম. কে. পান্ধে বলেছেন 
রা্টামত শিল্পের শ্রমিক করচারীদের এই 
আন্দোগনে সর্ধভারতীঘ ভরে বাপক 
অংশের মাছ যেভাবে প্বত:ক্র্তভাবে 
এগিয়ে আসছেন ত! ভারতে শ্রমিক 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
অফিসারদের ৭টি আানোদসিয়েশন পর্যন্ত 
এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। পান্ধে 
বলেন, রাজীব গান্ধীর নয়! অর্থনৈতিক 
মীতি এমন যে, দেশের প্রধৃক্তি থাকা 
সত্বেও বিদেশের কাছ থেকে ত! আমদানি 
করছে। উন্নাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 


: মাক্কত গাড়ির যিতিন্ন বন্্রণাতি এইচ. 


ওয়. টি দিতে সক্ষম, তৰু জাপান থেকে 
আমদানি বরা হচ্ছে। বিদ্বাৎ কেঞ্জের 
বনলারের ৬** ফোঁটি টাকার অর্ডার 
তেলকে না দ্বিয়ে ইতালিকে দেওয়া 
ছচ্ছে। কলকাতার মেঠো রেলের ধন্ত্বরপাতি 
ও আনা হচ্ছে বিদ্বেশ থেকে | ' এই সবই 
রাত ক্ষেত্রকে ধংস বরে বিদেঈ 


 হ্ধাতিক সংস্থাকে স্থযোগ করে দেবার 


নীতি। তিনি বলেন, বিদেশী পু'জিকে' 
দখতে হলে রাষ্রি়ত সংস্থার প্রসার 
ঘটাতেই হৰে। বিদ্ধ বেজে নীতি 


, ঠিক উল্টো। 


. পি. আই, টি, ইউ-র পশ্চিবদ 
কমিটির সাহার সম্পাদক মনোরঞ্জন রায় 
আরে! বলেছেন, দেশের স্বাধীন অর্থনীতি 
বিকাশ্রে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা একটা 
মৌলিক ভিডি । রাজীব গান্ধীর সরকার 
তাকেই ধ্বংস করতে উন্ভত.। ঢেশের 


“ উন্নয়নের কাছে, দেশীয় সংস্থাকে অর্ডার 


থে প্রায় বন্ধ, ডাকা হচ্ছে বিদেশী 
পুছিকে। ,১৯৮১ সাল পর্যন্ত 
তেল-এর উৎপাদন ক্ষমতা অনথযায়ী 
মাত্র ৯ শতাংশ অর্ডার আছে । তেলকে 
অর্ডার না দিয়ে প্লোবাল টেও্ডার ডেকে 
অর্ডার দিংচ্ছ বিথেগী কোম্পানিকে । 
আগে গ্লোবাল টেণ্ডাযে কিছু বিধিনিষেধ 
ছিল। এখন তুলে দ্বিয়েছে। 


পা আগামী সপ্তাহে কোথায় যাবেন 

এ. ১৭ জাহুঘারী (শনিবার )-_২/৩'টা। আাংলো। গুজরাটি হলে ( গোলক ট্রাট) 
সেমিনার, বিষয় :-_জাতীয় অথনীতি ও রা্্ারত শিল্পের কূমিকা। 

& বক্তা: বিশিষ্ট পর্বনীতিবিদও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা। আহ্বায়ক-_.এলাহাবাদ 
চি খ্যাৰ্ণ ওয়ার্কাল ইউনিগুন ও এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক অফিদারল কনফেডারেশন 


[তিনটে-_ইউনিতাপিটি ইনহিটিউট হলে 


. জাতী শিক্ষান)তির প্রতিবাদে সভা, আহ্বায়ক__ডি. এল. ও 

মাহিতা আাকাডেমি ও আবৃস্ধি লোকের আবোজন 

১৮ই জাহয়ারী (রবিবার )-_হিকেগ ৫টায নন্দ:ন উনুপ্ত কবি সম্মেরন 
পরিচালনা £ অধিতাত দাশগুপ্ত ও গৌাঁগ ভৌমিক 

১৯ জাথারী ( সোমবার )--বিকেল ৪/৩* টায় নন্দনে আলোচনাচক্র ও 


২৭শে জানুষ্ঠারী_ জাতীয় গ্র্থাগ!রে কবি লম্ছেলন এবং সুকুমার রা ১ ১০৯ 
খিয়েটায় আর্ট ওয়ার্কশপ নিবেদিত নাট/কার ও নাট। উপদেষ্টা শুটার গ্রাস 
দর্শকদের মৃখোমূধি হবেন আকাড়েমিতে ১৮ জাহুম্বারী (রবিবার) সকাল ১* টায় 






Phone— 24-4232 


2 টি ০3 
6. 


ভূপালের গ্যাস দূর্ঘটনাকে 


yond Genocide’ নামে যে 
তথ্যচিত্র নির্মণ করেছে তা ফিল্ম 
সেনসর বোর্ডের অনুমোদন পায় 
নি। ১৯৮৬ সালের আগস্ট 
মাসে অন্থমোদনের জন্ত আবেদন 
করা হয়েছিল। দীর্ঘ টালবাহানার 
পর ছবিটির কয়েকটি শট সম্পর্কে 
আপত্তি তুলে সেনদর বোর্ডের 





মাকিন গরকারকে চটানে। 


রিভিউ কমিটি ছবিটির অস্থমোদন 
প্রত্যাখান করে। এইভাবে 
নাগরিকদের সংবাদ জানার ও 
পরিবেশনের মৌলিক অধিকারকে 
খর্ব করা হল। 


প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর 
ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয় তার 
জন্য ‘দুর্ঘটনার পর রাজীব গান্ধী 
একবারও ঘটনাস্থল পরিদর্শন 


PRICE RUPEE ONE 


চলবে না 

করেননি' এই বক্তবো আমলার! 
আপত্তি করেছেন। ভিয়েতনাম 
যুদ্ধে এজেন্ট অরেঞ্জের' ব্যাপক 
বাবহার-_এই তথ্যের উল্লেখে 
নাকি ভারতমাকিন সম্পর্কের 
অবনতি ঘটবে। তাই এটা বলা 


চলবে না। Genocide শব্দটি 
বর্জন করতে হবে। ইউনিয়ন 
কার্বাইডের নামে কোন মন্তব্য 
কর! চলবে না। 


ক্রেঙগিভায় লক আউট 


মেপ্টার ফর থিজি নাল, ইকোলঘ্ি- 
কাল ত্যাও সায়েন্স স্টাতিজ ইন 
ভেতলেপ্রমেন্ট অলটায়নেটিতল__সংক্ষেপে 
ক্রেসিভায় কাজ হল সরকাঁর ও একাধিক 
আন্তর্জাতিক 'সংস্থাকে দেশের বিবিধ 
সামাজিক অর্থনৈতিক লমন্তা সম্পর্কে 
তব) ও উপাদান সরবরাহ ফরা। 
কোন কারখানা নয়, সমীক্ষার কাজ 
এখানে করতে হুছ বর্মচারীদেরকে । 
এই সংস্থার আগ বলতে বিভিএ সপ্রকারী 
ও বিশ্বলস্থার অনুদান । ১১৮৫-৮৬ 
সালে এই সাস্থাকে ভাৱত সরকারের 
শিক্ষা মন্ত্রক দিয়েছে দশহাজার টাকা, 
বিজ্ঞান ও কারিগরী যন্্ক__দেড়গক্ষ 
টাকা, পরিকল্পনা বস্তরক--৯৭,২:০ টাকা 
পরিবেশ, বন ও বন্তপ্রাষ়ী সংরক্ষণ মত্রক 
টাকা, অপারেশন বর্গা 
প্রকল্পে? জন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার-_৫*০* 


৯৫১৪৭ 


টাকা। এছাড়াও এগাধিক দেদীয় ও 
'বিশ্পস্থা মিলে সর্বমোট দিয়েছে 
১৬,৩৬৩,৮১৯ । 

এই সংস্থার মালিক, প্রয়াত ইন্দিরা 
গান্ধীর একলমযুকার দক্ষিণ হস্ত আমল! 
পি. এন হাকসার, বৌধামুল, চট্টেপাধযাগ 
(পঙ্চাশ দশকেয় নামকরা। লিপি আই 
নেতা) নীছার সরকার (ছোটদের 
রাঞ্জনীতি, ছোটদের অর্থনীতি বইয়ের 
বামপন্থী লেখক), কলিকাতা খিশ্ব- 
বিগ্ালয়েয় প্রান উপাচাধ ডঃ স্থসীল 
মুখোপাধ্যায়, শান্বিময্র রায় (লিপি 
আই ও জাতীয় সংহতি কমিটির নেত! ) 
প্রমুখের! । 

এইরকম প্রঙগতিীল বুদ্ধিজীবীরা 
মালিক হলেও কর্মচারীদের অপস্তোষ 
বিক্ষো লেগেই ছিল। হ্ানতম ধার্য 
হদ্বরীও কর্মচারীরা পান না। বেতন 


অমিতাভ বচ্চন মাথা গলাছেন 


( সাত পাতার পর ) 

অসসত । তাদের অনেকের বিরুদ্ধেই 
দুনীতি ও অর্থতছূপেরর অভিযোগ 
আছে। উত্তর প্রদেশ জেনারেল 
আভসিনেস্ট্রেশন বিভাগের সেক্রেটারী, 
হবরেশ্রমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে 
বে তিনি যখন লক্ষ কমিশনার ও 
মণল বিকাশ নিগম-এর লভাপ্তি 
ছিলেন তখন তিনি ডাল মিলে মত্বা জাল 
বরতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি এন. ডি. 


তেওগারীর ঘনিষ্ট ব্যক্তি, ও স্থনীল 
শার্রীর আত্মীন, ও বচ্চনের আশীর্বাদ 
হল, যেহেতু তাকে ক্ষমত। থেকে 
অপণারিত কর! হছছনি। এমনকি, 
বর্তমানে তিনি ট্আারিজমের লচিব। 
তিনি শিরিধাঘ বিভাগীর মন্ত্রীদের 
এড়িয়ে লালন দুধ।মন্ত্রীর কাছে সই-এর 
জনত ফাইল পাঠান। 

অহিভাত ও হুনীল শান্তী যোগ- 


সম্পাদক__হীরেন বন্থ 
সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৩/১ আচার্য শর রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুপ্রিত এবং ঘর্পৰ কার্যালয় ৯১, ঘট লেন, কলিকাস্ভা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 





খুবই সামা, ভি এর কোন বালাই নেই ॥ 
কয়েক বছর হরে কাঁজ করেও কর্ষচাঁদীরা 


প্রভিডেন্ট ফা গ্রাচিউটির কোন 
স্যোগ পান না। তার সঙ্গে আছে 
ব্যাজুয়াল প্রথ৷। অথচ মালিক, 


পরিচালক মণ্ডলীর স্তর ভালোই 
রোগ্রগায় করেন । 


এই অবিচারের পত্তিবাদে ক্রেসি- 
ডায় বর্ণচারীরা ইউনিঘল গড়ে আন্দো- 
লন করতে যান। অতীতে বহু আন্দো- 
জনের সংগঠক বৌধায়ন বাবুয়া বিপদ 
বুঝেই ২৮ ডিলেম্বর সংস্থাটিতে লক 
আউট করে দেয়। এখন লফ আউট 
প্রত্যাহার ও বর্ধচাণীদের ভাঘা দাকি 
মেলে নেওয়ার আন্ত কর্মচারীরা 
মালিকদের উপর বিরুদ্ধে আন্দোলন, 
করছেন। 


সাজাল  মুধামনত্রীর প্রধান সচিব» 
লাকদেনা, তাধেরই লোক । দলে 
এই নতুন কাগজ গোষ্ঠীর ক্ষমতা উত্তর 
প্রদেশ রাজনীতিতে প্রান্স অপ্রতিরোধ্য 
হয়ে উঠছে। ব্রাঙ্ছণরাজপুত জোট- 
এর প্রতিদ্বন্থী ছিলাবে এই নতুন সোতীত 
উত্থান বর্তমান উত্তর প্রদেশে জাড- 


করেছে। 
~ 


{ 
H 


পাতের রাজনীতিতে নতুন মাত্র। যোগ f 


